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দামঃ বারে! টাকা 


۱ 
8 হব থেকে শক্তি 


সূর্যের সম্পদকে যারা 

5045 আলোর মতোই নিধিচারে 
পৌছে দেবে 

মানুষের ঘরে ঘরে 


রোদ্দ,র চোরের দেশে 


হঠাৎ চোখ ছুটো যেন ঝলসে গেল দৌতির। বুদেষ্ণ তো 
‘আরে ববাস্ঠ বলে চোখে হাত চাপা দিয়ে দাড়িয়ে পড়েছে। কি 
রকম ব্যাপার হল? সব বাড়ি ঘরগুলো এমন চোখ ধাধিয়ে দিচ্ছে 
কেন? চোখ কুঁচকে ভয়ে ভয়ে তাকাল ছু'জনে ۱ রাঙতাঁর 5 
দিয়ে কে যেন বাড়িগুলোকে একেবারে মুড়ে দিয়েছে । আবার 
যেখানে রাঙতার পাতের ঝলমলানি নেই সেখানে শুধু দাড়কাকের 
গায়ের মতো ভূসো কালি লেপা। অবাক হয়ে দু'জনে মুখ 
চাঁওয়াচাওয়ি করে। এ কোথায় এসে পড়ল ছু'জনে! 8 
হঠাৎ টান লাগাল ۹ হাওয়াই শার্টের কোনাটা খামচে ধ'রে 


“দ্যাখ, দাদা, I ۴ 


সৌতি ঘুরে ۱ একটা! রোগা ঢ্যাভা লোক, চোখে কালো 


{শে এসে দাড়িয়েছে । ডান হাতে একট! 


ভশমা, ফুটপাথের প 
8 ঠাটে cT নিগারেটটা ধরাতে চাইছে। 


আঁতস কাচ বাগিয়ে ধরে € 


সূর্য থেকে دسج«‎ 


সৌতির মনে পড়ে গেল ইস্কুলে মাস্টারমশাই একবার সুর্যের 
আলোয় আতস কীচ ধরে কাগজে আগুন ধরিয়ে সবাইকে অবাক 
করে দিয়েছিলেন। স্থুদেষ্জাকে বোকা বোকা মুখে তাকিয়ে থাকতে 
দেখে বলল, “দূর, এত অবাক হবার কি আছে। অনেকখানি 
সূর্যের তাপকে এই আতস কীচট দিয়ে খুব ছোট্ট একটা জায়গায় 
জড়ে| করে ফেলছে কিনা তাই আগুন ধরে যাচ্ছে। বুঝলি না?” 


সর্ষের আলো আতস কাঁচ দিয়ে 
দেশলাই কাঠির মাথার জড়ো 
করলে দেশলাই জলে ওঠে | 

5۳۳۳ বুঝল কি বুঝল না জানা গেল না কিন্তু ওকে ছুট লাগাভে 
দেখা গেল। সোজা ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে হাজির, “আপনার 
দেশলাই ফুরিয়ে গেছে বুঝি ۳ 

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে সুদেষার দিকে 
বললেন, “একী ! 
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TCT আলোর দেশলাই 
ধরলে সেট] জলে ওঠে না। 


তাকিয়েই তু কুঁচকে 
তোমার কালো চশমা কোথায়? এক্ষুণি ষে 


২ 


TY কোন কথাই শুনতে চায় না। “বলো না-_-তোমার 
দেশলাই ফুরিয়ে গেছে বুঝি ?” 

এবার ভদ্রলোকের অবাক হবার ۱ 

“দেশলাই 1 সেটা কি জিনিস? ওহো-__বুঝেছি বুঝেছি। 
কয়লা-তেলের যুগে এরকম একট! ক্ষুদ্র বহনযোগ্য জ্বালানী খুব 
তৈরি হতো বটে। কিন্তু সেসব জিনিস তো কবে উঠে CTE | 
আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার আমলের পর বোধহয় আর তৈরি হয়নি।” 

সৌতি আর TH একসঙ্গে বলে উঠল, “তার মানে?” 

“আমিও তো! সেই একই প্রশ্ন করছি। দেশলাইয়ের নাম 
তোমরা জানলে কি করে--তোমাদের মতো পুঁচকেদের তো জানার 
কথা নয়। তাছাড়া কালো-চশমা না পরে বেরিয়েছে যে বড় ?” 

সৌতি বলল, “আমাদের তো কালো চশমাই নেই ৷” 


৮৯৯ সু্ধাৰ্দে দিনের বেলা পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের চোখে কালো চশমা 


ভদ্রলোক বললেন, “তার মানে? ২০০০ সালের পর থেকে 
পৃথিবীতে এমন একটি লোক দেখা যায় না যার কালো চশমা নেই। 


চোখ তো রিক্রেন্টারের ঝললানিতে অন্ধ হয়ে যাবে!” 
সৌতি জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি বলছেন কিছুই বুঝে 


পারছি ٩۱۱ এখন কত সাল?” 


৩ 


“কেন! Hitt আটশে| নিরানব্বই বা পুরনো হিসেবে 
২৮৯৯ খৃষ্টাব্দ | 


র্যাব! ২৮৯৯ খৃষ্টাব্দ । ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে 
ভাইবোন। “কিন্তু এই একটু আগেই তো আমরা বিংশ শতাব্দীতে 
ছিলাম। লোডশেডিং হয়েছিল বলে দারুণ গরমে হাসফাস 
করছিলাম। কিছুতেই পড়ায় মন বলছিল না» 

ভদ্রলোক এবার মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে বলেন, 
“ত! হলে তোমরা নিশ্চয় পুরনো পৃথিবীর লোক, হঠাৎ ভবিষ্যতের 
পৃথিবীতে এসে পড়েছ। সেই জন্যেই সব কিছুই তোমাদের নতুন 
লাগছে। বুঝেছি--বুঝেছি_” 

AT বড় পাকা। কথা শেষ হতে. না হতেই বলে উঠল, 
“কি মজা! ভবিষ্যতের পৃথিবীটা কেমন চেনা হয়ে যাবে। 


আপনি আমাদের সব বুঝিয়ে দেবেন তো? সব যে ম্যাজিকের 
মী আহ 


ভদ্রলোক এতক্ষণে হাসলেন। সৌতিও হাফ ছেড়ে ۱ 
TT, রাগ করেননি উনি। 


“তোমরা আমাদের দেশে অতিথি বলে কথা, না-দেখিয়ে উপায় 
আছে।” 
“আপনার নাম কি দাদা?” مد‎ আবার প্রশ্ন করল। 
“আমার নাম কিরণ। তোমরা কিরণদা বলেই ডেকে! ৷” 
۳۲۳۱ আবার কি বলতে যাচ্ছিল, সৌতি ওর মুখে হাত চাপা 
দিয়ে গম্ভীর কণে প্রশ্ন করল, “আপনি কিন্ত এখনে! বললেন না, 
দেশলাই নেই কেন? তাছাড়া چکو‎ মানেই বাকি 1” 


“বলছি, বলছি। শুধু দেশলাই কেন, এখন আমাদের কোন 
515151 আর নেই বললেই চলে। মাটির তলাকার কয়লা আর 


তেলের ভাড়ার তো পুরো খতম | প্রাকৃতিক গ্যাসও নেই। কাঠের 


ব্যবহার আমরা খুব কমই ۲8-6 বাচিয়ে । এখন সবচেয়ে 


8 


বেশী ব্যবহার হয় সূর্ধশক্তি। সূর্যের আলো আর ভাপ দিয়েই বেশীর : 
ভাগ কাজ সারা হয়। তবে পারমাণবিক শক্তিও রীতিমতো 
ব্যবহার হচ্ছে ۳ 

সৌতি বলে উঠল, “সূর্যের আলো আর তাপ দিয়েই সব কাজ 
চলে যায়? আশ্চর্য তো! তবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার তো 
আমাদের পৃথিবীতেও হচ্ছে” 

'হ্যা-পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার তোমাদের পুরনো 
পৃথিবীতেই শুরু হয়েছিল। که‎ ব্যবহারও অল্পসল্প হচ্ছে 
তোমাদের পৃথিবীতে । কিন্তু ¥ হাজার খৃষ্টাব্দ থেকে আমর! 
24515 গণনা করছি। যেমন যিশুখুষ্ট জন্মাবার পর থেকে খৃষ্টাব্দ 
গোনা হত আগে । এখন আর আমরা খৃষ্টাব্দ বা BÎ বলি ۱ 
বলি 2۹17 7۱ সুর্ধপূর্ব অত ۳ 

সৌতি দেখল সুদেষা তার কাছে ঘেষে এসে হাতটা টিপে 
ধরেছে। অমন যে ভানপিটে মেয়ে__দাদাঁকে প্রায় গ্রাহাই করেনা, 
ব্যাপ্রস্তা'সাব দেখে বেশ ঘাবভে গেছে। 

“আপনাদের এখানে তাহলে সূর্ধশক্তি আর পারমাণবিক শক্তি 
ছাড়া আর কোন শক্তি ব্যবহার হয় না?” 

“না, তা ঠিক নয়। বাতাসের শক্তি দিয়ে বাতাসের কল বা 
উইণ্ড মিল্‌ চলে । জলের শক্তি থেকে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের ঢেউ থেকে বা পৃথিবীর পেটের ভেতর জম! 
গরম জল আর বাষ্প থেকেও বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। কিন্ত 
তোমরা তো জানো, পুরনো পৃথিবীতে কয়লা তেল আর গ্যাস 
পুড়িয়েই সব চেয়ে বেশী শক্তি উৎপাদন করা হত। এখন কিন্তু 
এই তিনটে জ্বালানী প্রায় ফুরিয়ে গেছে আর তাই সূর্যের আলো 
আর তাপ দিয়েই এই অভাব মিটিয়ে নিতে হচ্ছে। যেটুকু কয়লা 
বা তেল আছে সেটা নানা রকম ধাতব দ্রব্য ও AY কিছু কিছু 
জিনিস তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়।” 


৫ 


টি 


“আপনাদের তাহলে এখন ভারী অনস্মুবিধে বলুন ?” সৌতি 
বিজ্ঞের মতে৷ প্রশ্ন করল। 

“অস্থবিধে কিসের? বরং কত সুবিধে | 74A আলো কিনতে 
তো! পয়ুসাই লাগেনা | শুধু কায়দাটা জান। থাক?লই হল। এই 
9171107 দেশলাই ব্যবহার না করে আমি আতস কাচ দিয়ে কেমন 
সিগারেট ধরিয়ে নিলুম ৷” 

সিগারেট লম্বা লম্বা ছু'টো টান দিলেন কিরণদা | 

“তোমরা তার মানে সবাই চোর বলো!” II হাসিমুখে 
বলে উঠল | : 

সৌতি আর কিরণদ! দু'জনেই বেজায় চমকে গেল। বলে কি 
মেয়েটা। ۳ পিছন ফিরে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে আশপাশের 
বাড়িঘর লক্ষ্য করতে করতেই বলল, “চোর নয় তো কি? বিনা 
পয়সায় দিব্যি রোদ্দুর চুরি করে নিচ্ছ। তোমরা যাই বলো, এটা 
মোটেই আমাদের দেশ নয়। এটা বাবা রোদ্দুর চোরের দেশ | 

হো-হো করে হেসে কিরণদ! স্থদেষ্ীকে জড়িয়ে ধরে ۱ “সত্যি 
তোমার খুব বুদ্ধি” বোনের কাণ্ড দেখে মনে মনে সৌতিও গর্ব 
বোধ করে। 

কিরণদা বঙ্গে, “কিন্ত স্থদেষা_-আমি যদি বলি তোমরাও 
তোমাদের দেশে Ca, চুরি করো, তাহলে ۳ 

“আমরাও রোদ্দুর চুরি করি? তার মানে ۳ 

“সেই তো মজা। আমরা সরাসরি চুরি করি, তোমরা লুকিয়ে 
চুরিয়ে বা না-জেনেই করো ۳ 

বলে কি ۱ মুখে আর কথা সরে না ওদের | 

“খুৱ অবাক হয়ে গেলে ? দাড়াও, বুঝিয়ে বলছি | শক্তি কাকে 
বলে জানো তো? যে-কোন কাজ করতে গেলেই শক্তি লাগে | 
হাটা-চলা-ছোটা__এর জন্যেও লাগে | আমাদের এই শক্তি যোগায় 
٩19 ۱ আবার এরোপ্রেন বা গাড়ি ছোটে যে তার জন্যেও লাগে 
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শক্তি। আলে' জ্বালতে, পাখা চালাতেও লাগে শক্তি। তোমাদের 
পৃথিবীতে খাদ্য ছাড়া কয়লা, তেল এবং গ্যাসই প্রধানত এইসব শক্তি 
যোগায় ৷ কিন্তু কয়লাই বলো কি তেলই বলো কি 5 বলে৷, 
সবই এই 767 ۳ 

সুদে প্রশ্ন করল, “খাদ্যও তাই ۳ 

«নিশ্চয় । সুর্যের আলো ছাড়া কি গাছ বাঁচতে পারে? গাছের! 
পাতার সাহায্যে وک‎ শক্তিকে গ্রহণ করে। তার থেকেই তাদের 
পুষ্টি। তাই আমরা ফলমূল যা-ই খাই না কেন সেই সূর্যের শক্তিই 
খাচ্ছি।” 

“কয়লা তেল আর গ্যাসের সঙ্গে সূর্যের কি সম্পর্ক ?” এবার 
সৌতি প্রশ্ন ۱ 

ভদ্রলোক হেসে বললেন, “এক কথায় বল! যেতে পারে বহুকাল 
আগে অনেক অনেক গাছ আর পুরনো! দিনের অতিকায় সব প্রাণী 
মাটির তলায় চাপা পড়েছিল। তারপর পৃথিবীর মাটির নীচে চাপে, 
তাপে নানা রকম পরিবর্তন হয়ে তার থেকেই তৈরি হয়েছে কয়লা, 
তেল আর গ্যাস। গাছের মধ্যেও fs জমা আছে, প্রাণীর 
দেহেও qf জমা আছে_তাই এই সূর্যশক্তিরই বিভিন্ন রূপ 
কয়লা, তেল আর গ্যাস ।” 

“আচ্ছা কিরণদা, জল-বিছ্যুৎ তে! শুধু নদীর হু-হু করে বয়ে 
ঘাওয়। জল থেকেই তৈরি হয়। এর মধ্যেও কি 16۱۲۶ ব্যাপার 
আছে নাকি?” বিজ্ঞের মতো প্রশ্ন করল সৌতি। এই কদিন আগে 
বাবা-মার সঙ্গে দার্জিলিঙে গেছল TEN আর সৌতি। সেখানকার 
জল বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ ওর! দেখে এসেছে। সুযোগ পাওয়া মাত্র 9 
জাহির করতে আর দেরী ۱ 

“নিশ্চয় আছে। সূর্যের তাপ ছাড়া_” হঠাৎ ঘড়ির দিকে 
তাকালেন ভদ্রলোক | তারপর বললেন, “এক কাজ করা যাক। 
এখনো সময় আছে। চলো, আগে বরং বিজ্ঞান মিউজিয়ামটা৷ ঘুরে 
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আসা যাক। তোমাদের এত প্রশ্নের উত্তর আমি ভালভাবে দিতে 
পারবো ন!” 
ভদ্রলোকের শেষ কথাগুলো ভালভাবে শোনেনি দৌতি। ওর 
দৃষ্টি পড়েছিল ভদ্রলোকের রিস্টওয়াচের দিকে । ঘড়িটা অদ্ভুত 
TTT হাত ধরে টান দিয়ে সৌতি বলল, “এই দ্যাখ 91 
ঘড়িটার কাটা নেই ৷” 
` YT ভদ্রলোকের ভান হাতটা ধরে ঘড়ি শুদ্ধ কবজিট। 
সোজ। করে ধরল। “তাই তো--এ যে ঠিক ক্যালেগ্ডারের মতে! 
و‎ সংখ্যা” নুদেষা। বলে উঠল দেখতে দেখতে 10-35 
লেখাট। পাণ্টে 10-36 হয়ে গেল, তারপর 10-37 ۱ 2۳ ঘড়িট। 
কানের কাছে ঠেকিয়ে বলল, “কোন শব্দও নেই ۳ ; 
ভদ্রলোক বললেন, “এর নাম ডিজিটাল ঘড়ি। বিদ্যুৎ-শক্তিতে 
চলে। আর এই বিদ্যুৎ আসছে ছোট্ট একটা সৌর ব্যাটারি থেকে |” 

“সৌর ব্যাটারি ?” 

"51١ তোমরা টর্চের ব্যাটারির কথা নিশ্চয় জানে।। টর্চের 
ব্যাটারিতে রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে প্রতিক্রিয়! হয়ে বিদ্যুৎ তৈরি 
হয়। সৌর ব্যাটারিও বিছ্যুৎ তৈরি করে, তবে সেটা রাসায়নিক 
শক্তি থেকে নয়, সুর্যরশ্মি থেকে। এই ছোট্ট ছোট্ট ব্যাটারিগুলো 
এক বছর অন্তর একবার করে বার করে নিয়ে সূর্যের আলোয় বেশ 
খানিকক্ষণ রাখতে হয়। তাতেই আবার ওগুলো চাঙ্গ। হয়ে ওঠে। 
ফের এক বছর ব্যবহার কর! যায়। সহজে এ ঘড়ি খারাপও হয় না ۳ 

“সূর্যের আলো থেকে কি করে...” সুদেষ্চাকে প্রশ্ন করতে ন! 
দিয়েই 13717 বলে উঠলেন, “সব বলবো । আগে মিউজিয়ামটা 
দেখে আমি চলো। ও হ্যাঁ-সবার আগে তোমাদের দুটো কালো 
চশমা দরকার ۱ এসো আমার সঙ্গে ۳ 

এক হাতে সৌতি আর অন্য হাতে TOT ধরে কিরণদা 
এগোতে শুরু করলেন। “যতক্ষণ না দোকান থেকে তোমাদের 
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কাঁলো চশমা কিনে দিচ্ছি একটুও মুখ তুলে তাকাবে না। চোখ 
একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে ।” 

“কেন?” 

“কেন আবার! দেখছো না বাড়িতে বাড়িতে প্রতিফলক থেকে 
কি রকম আলো! ঠিকরোচ্ছে ?” 

“প্ৰতিফলক মানে কি?” নুদেষ্চার 5 ভাণ্ডার অফুরন্ত ۱ 

প্রতিফলক হচ্ছে আয়নার মতো জিনিস। আলো! পড়ে 
ছিটকে যায়। চকচকে পালিশ করা অনেক ধাতু দিয়েও তৈরি 
করা যায় গ্রতিফলক | হরেক রকম চেহারার প্রতিফলক আছে।” 

“প্ৰতিফলক দিয়ে কি ۳ 

“অনেক কাজ হয়। এও সূর্য-শক্তিকে ব্যবহার করার জন্যেই | 


পরে বলব, দোকানে এসে পড়েছি।” কিরণদা সৌতি আর 
সুদেফীকে নিয়ে দোকানে ঢুকে পড়লেন। সৌতি দেখল ۴ 
সাইন-বোর্ডে লেখা_+সান্শাইন্‌ টি ভি ۶ ট্র্যানজিস্টার’ | 
দোকানের নামটা দেখেই پچ چم‎ কেমন যেন সন্দেহ 55 দোকানে 
একটা ট্র্যানজিস্টার ۱ ভাল করে তাকিয়ে দেখল মৌতি 
কিন্ত নতুন কিছু চোখে পড়ল না। তবু জিজ্ঞেন করল, “টি ভি. 


্র্যানজিস্টারগুলোও কি সৌর-শক্তিতে চলছে ?” _ 
কিরণদা বললেনঃ «নিশ্চয় ۱ এও সৌর-ব্যাটারির ব্যাপার | 


ঠিক ওই ঘড়ির মতো। ওই গ্াখো না, ছু'টো টেবিল-ঘড়ি, রেকর্ড- 
প্লেয়ার আর রেডিও-_সবগুলোর সাথাতেই গোল-গোল BITS 
বসানো আছে। ওই চাকতির ওপর রোদ পড়লেই বিদ্যুৎ তৈরি 
হয়। সেই বিদ্যুৎ থেকেই কলকজা। চলে। পরে তোমাদের এই 
চাকতিগুলোর ব্যাপারে বুঝিয়ে বলবো । এখন শুধু জেনে রাখো 
এগুলোর নাম ‘সোলার সেল’ বা সৌর-ব্যাটারি।” 

“কিন্ত, রাত্তির বেলায় তাহলে রেডিও বাজবে কি করে? ঘড়িও 
তো বন্ধ হয়ে যাবে!” TT! বলল । 

৯ 


5 ধরনের সৌর-ঘড়ি 


“না_ রাত্তিরেও চলবে ۱ এগুলো এমন ভাবে তৈরি যাঁভে 
দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টা রোদ্দুর খাইয়ে নিলে সারা দিনরাত চলে ۳ 
দোকানদার বোধহয় কিরণদার চেনা । কিরণদা বলতেই দু'টো 


চশমা বার করে দিলেন । সুদেষ্ প্রশ্ন করল, “টিভির দোকানে 
চশমা বিক্রি হয় ?” 


“শুধু টিভির দোকানে কেন। সব দোকানেই পাওয়া যায়। 
চশমা ছাড়া আমরা যে অচল ৷” 1 


কিরণদার সঙ্গে ছু'জনে আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল। কালো 
চশমা পরে নির্ভয়ে এবার তাকাতে পারছে। সত্যি, ভারী বিদ্কুটে 
লাগছে শহরটা। বেশীর ভাগ বাড়ির একধারের দেয়ালগুলো 
বেঁকা। তার ওপর কীচের ঢাকনা দেওয়া । আবার বিরাট বিরাট 
আকাশছোয়া বাড়িগুলোর একটা দিক পুরো আয়না-বসানে।। 
আয়না বসানো দেওয়ালগুলোর মাঝখানটা আবার যেন থেবড়ে 
গেছে। কে যেন ঘুষি মেরে পেটের মাঝখানটা৷ ঢুকিয়ে দিয়েছে | 


৮৯৯-এর কাচ-লাগানো, ঢালু দেও্য়াল-ওলা বাড়ি‏ كل 
বাড়িঘরের মাঝখানে বেশ খানিকটা করে ۱ আর 5‏ 
গাছপালায় একেবারে ভতি। তবে লম্বা লম্বা গাছের‏ 
ঝোপঝাড়ের মতো বেঁটে বেঁটে গাছের সংখ্যা বেশী।‏ 
শ্যাওলার সমুদ্র ۱‏ 
দেখতে ওর! মিউজিয়ামের সামনে এসে পড়ল।‏ 


চেয়ে 


আর আছে 
জায়গা পেলেই যেন চাষ কর! হয়েছে | দেখতে 
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. রোদ্দুর চোরের দেশের মিউজিয়ামে 


কিরণদা বললেন, “মিউজিয়ামে দেখার জিনিস অনেক WITE | 
কিন্ত সব তো দেখার সময় নেই। আমরা শুধু শক্তি-কক্ষটা 
দেখবো। চলো, ভেতরে و‎ 

“এই গ্যাখো। : এইটাই শক্তি-কক্ষ।” কিরণদা বললেন। 


শক্তি বাবু 
ঘরের বিরাট দরজার সামনেই অদ্ভুত চেহারার একটা মানুষের 
আতি FoR মাথায় একটা টুপি ۱ টুপিটা আবার যে-সে টুপি 
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নয়। কীচের দেওয়াল-ঘের! একটা বাড়িকে যেন টুপি করে বসিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। বাড়ির ভেতরে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পাখা চলছে, 
ইন্সি গরম হচ্ছে, OKLA রান্না হচ্ছে। লোকটার চোখ দুটো আবার 
5۳2۱ ইলেকট্রিক বান্ধ। আলো জ্বলছে। মুখটা একট! টিউব- 
লাইট । ্র্যানজিস্টারের কান- প্রচণ্ড কোলাহল جد‎ করছে | 
লোকটার ٩۱ হাতটা একট! ইলেকট্রিক ট্রেনগাড়ি। ডান হাতটা 
মোটরগাড়ির সারি দিয়ে তৈরি। বিরাট একটা কারখানা দিয়ে 
তৈরি লোকটার বুক আর পেঁট। শরীরের বাকী অংশ জুড়ে শুধু 
খাবারদাবার, ধানক্ষেত, গমক্ষেত। পুকুরও রয়েছে পায়ের জুতোর; 
মধ্যে । ব্যাপারটা কি? 

কিরণদা মিটিমিটি হাসেন। “কি দেখছো? বুঝতে পারছো ۳ 

সৌতি বলল, “আমরা যা-যা করি, যা-যা আমাদের দরকার হয়, 
সেই সব দিয়ে এই বিদকুটে মানুষটাকে তৈরি করা হয়েছে ۳ 

“ঠিক ধরেছ। আমরা এই মানুষটার নাম দিয়েছি শক্তি বাবু ৷ 
মানুষ মাত্রেই শক্তির ওপর নির্ভর করে। সেইটাই দেখানো 
হয়েছে। শক্তি ছাড়া কোন কাজই হয় না। খাবারটা এক রকম 
শক্তি দেয়, বিদ্যুৎ দেয় আরেকরকম-_ট্রেন চলে, হিটার গরম হয়, 
আলো! জলে । যে-যে কাজে মানুষ শক্তি ব্যবহার করে সবগুলোই 
দেখানো হয়েছে এখানে । এই ছ্যাখো, এখানে গাড়ি আর এরোপ্লেন 
দেখানো হয়েছে। তোমাদের দেশে গাড়ি চলে পেট্রল আর 
ডিজেলে। পেট্রল আর ভিজেলই যোগায় গাড়ি চলার শক্তি 
এরোপ্লেনের বেলায়ও তাই ۳ : 

21۳۲5۶ গালে হাত দিয়ে চোখ গোল গোল করে ই। করে 
দেখছিল। এবার বলে উঠল, “এবার বুঝেছি__শক্তি ছাড়া মানুষ 
চলতে পারে না তাই এরকম CA তৈরি করে তোমরা সেই 
কথাটাই বুঝিয়েছ। ومد‎ নাম পাণ্টে শক্তি দিয়ে দিলেই তো 
ডাল হত। এত কথা বলতে 55 ۳ 
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কিরণদা হাসেন। সৌতি বলে, “খুব হয়েছে আর পাকামি 
মারিসনি |” 

সুদেষণ চোখ কটমট করে তাকাচ্ছে দেখেই কিরশদা 8 
«এইরে, ঝগড়া শুরু হবে মনে হচ্ছে। চলে! চলো-_-অনেক 
দেখবার আছে |” 

শক্তি কক্ষে ঢুকেই দেখা গেল কাচ দিয়ে তৈরি একটা গাছের 
পাতার ওপরে বিরাট চেহারার একটা কীচের গিরগিটি বসে আছে | 
কাচের পাতার রঙট! পাণ্টে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আর সেই সঙ্গে 
গিরগিটিটারও গাঁয়ের রঙ পাণ্টাচ্ছে। গিরগিটির বড় বড় চোখ 
ছুটে। যেন সিনেমার পর্দার মতো। কতকগুলো শব্দ একবার করে; 


ফুটে উঠছে তারপর মিলিয়ে গিয়ে নতুন শব্দ আসছে। 

কিরণদা বললেন, “এই মডেলটার নাম শক্তির ۱ 
গিরগিটি যেমন রঙ বদলায় শক্তিও তেমনি রূপ বদলায় । ওই 
গ্ভাখো__গিরগিটির চোখে শক্তির বিভিন্ন রূপের নাম ফুটে উঠছে ।” 

গিরগিটির চোখে সত্যিই এক এক করে ফুটে উঠছে শক্তির 
বিভিন্ন রূপের নাম__তাপ-শক্তি, আলোক-শক্তি, শব্দ-শক্তি, বিদ্যুৎ- 
শি, গতি শক্তি, স্থিতি-শক্তি, রাসায়নিক-শক্তি, চৌম্বক-শক্তি,. 
که‎ শক্তি, পারমাণবিক-শক্তি। 

“এত রকমের শক্তি হয়?” সৌতি বলল। 

“শুধু নামগুলো মনে রাখাও তো মুস্কিল ৷” TTT ۲ 
করল। 

“এতেই ঘাবড়ে যাচ্ছ! তাহলে এর পরে কি করবে? জানো; 
তো, শক্তি আবার এক রূপ থেকে অন্য রূপ নিতে পারে |” 

“কি রকম?” ۳۳۱ জানতে চাইল | 

“তোমরা তো মটর গাড়ি চড়েছ। মটর গাড়ি কোথেকে- 
শক্তি পায় বলতো ?” 

“কেন? পেট্রল থেকে |” 
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“ঠিক। এই পেট্রলের মধ্যে আছে রাসায়নিক শক্তি। পেট্রল 
পুড়লে সেই রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে পরিণত হয়। সেই 
তাপ শক্তিকে আবার মটর গাড়ির ইঞ্জিন যন্ত্র শক্তি বা গতি শক্তিতে 
“পরিবর্তিত করে ।” 

“মজার ব্যাপার তে ৷” 

“আরো মজার কথা শুনবে? আমরা জানি ইলেকট্রিক আলো থেকে 
“আমর! আলোক-শক্তি পাই। এই শক্তি কোথেকে আনে জানো ?” 

সৌতি বলল, “বিছ্যুৎ-শক্তি থেকে ৷” 

“বিদ্যুৎ-শক্তি কোথেকে আসে ۳ 

সৌতি আর TE মুখ চাওয়া-চাঁওয়ি করে। 

“বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি হয় জেনারেটার যন্ত্রে। এই যন্ত্রের চাক! 
যান্ত্রিক উপায়ে ঘোরালে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। মানে বৈদ্যুতিক মটরের 

ঠিক উল্টো। বৈদ্যুতিক মটর আবার বিদ্যুৎ-শক্তিকে পাণ্টে 
খন্ত্রশক্তি করে দেয়__চাঁক। ঘোরায়।” 

“জেনীরেটারের চাকা কি লোকে হাত দিয়ে ঘোরায়? সেলাই 
কল চালানোর মতে?” ITE গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন FATT | 

“দূর বোকা_মেয়ে না হলে এই বুদ্ধি হয়! যা কিছু হবে 
অমনি সেলাই او‎ আর নয়তো পুতুল খেলা । কেন, জল- 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দেখিসনি ? জল বেঁধে রেখেছে বাধ দিয়ে। আর 
সেই জল গড়িয়ে পড়ার সময় বিরাট একট! যন্ত্রের চাকা ঘোরাচ্ছে ৷” 
মৌতি এতক্ষণে একটু RUY ফলাতে পেরেছে | 

কিরণদা বললেন, “এই বিরাট যন্ত্রের নাম জানো কি? একে 
বলে টারবাইন। অনেক উচু থেকে গড়িয়ে পড়া বা ছুটস্ত জলের 
শক্তিকে আমরা টারবাইন যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্রশক্তিতে পরিবন্তিত 
করি। সেই যন্ত্রশক্তি তখন জেনারেটার ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে ।” 

সৌতি এবার জানতে চাইল, “কিন্ত আপনি যে বলছিলেন জলের 
এই শক্তিও সূৰ্য থেকে আসে | কি করে?” 
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“জলের শক্তি বলে কোন কথা নেই। পুকুরেও তো জল আছে, 
গেলাসেও জল আছে । আসলে পৃথিবীর পিঠ থেকে যে-কোন 
জিনিসকে উঁচুতে তুললেই তার মধ্যে শক্তি জমা হয়। একে বলে 
স্থিতি শক্তি। স্থর্যের আলোয় জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে গিয়ে 
স্থিতি শক্তি লাভ করে। তারপর সেই জল যখন বৃষ্টি হয়ে পাহাড় 
পর্বত বেয়ে নামে তার স্থিতি শক্তি তখন পাণ্টে গিয়ে গতি শক্তি 
হয়। সেই শক্তি আমরা ব্যবহার করি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। এত 
কথা না বকে এবার তোমাদের একটা ছবি দেখাই, তাহলেই বুঝতে 
পারবে কেন বলেছি সব শক্তিই সূর্য থেকে আসছে ।” + 

সৌতি আর সুদেঞ্চাকে কিরণদা টেনে নিয়ে এলেন বিরাট একটা 
ছবির সামনে | যে-সে ছবি নয়, ছবি নড়ছে-চড়ছে, রঙ পাল্টাচ্ছে। 
ছবির মাথায় বিরাট একটা x বলছে আর তার রশ্মিগুলো 
তীরের মতো ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। তার খানিকটা পড়ছে 
গাছপালার ওপর, খানিকটা সমুদ্রের ওপর। খানিকটা আবার 
বায়ুমণ্ডল থেকেই ঠিক্রে ফিরে যাচ্ছে। জাঁদরেল গাছপালাগুলো 
আবার আস্তে আস্তে মাটির তলায় সেঁধিয়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে। 
সমুদ্রের প্রাণীর! সমুদ্রের তলায় মাটির নীচে চাপ! পড়ে গ্যাস 
আর তেল হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের ওপর স্র্যরশ্মি পড়ায় খানিকটা জল 
বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। আবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে 
জল-শক্তি হচ্ছে। এইভাবে সুর্যের শক্তি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন 
জায়গায় জমে থাকছে। 

“এবার বুঝতে পারছো কেন বলেছিলাম, তোমরাও রোদ্দুর চোর? 
ই তোমরা বড় হচ্ছ, সব পশুপ্রাণী বড় 


শুধু চোরই নয়, রোদ্দুর খেয়ে 
হচ্ছে। ফলমূল শস্য সবেতেই সূর্য শক্তি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ۶ 


কূপ নিয়ে জমা হচ্ছে। প্রাণীরা যখন এই IY খায় তখন 58 
রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে পরিব্তিত হয়ে তাদের দিয়ে কাজ 
করায়, বড় হবার শক্তি যোগায়।” 
১৭ 
সুর্য থেকে শক্তি_২ 


ক্ষ নি تیت‎ 
কয. 


ITT থেকে 
]لع‎ 


|: সম্পুর্ণ সৌর শক্তি 


গাছপালায় থেকে বাষ্প 
৬ 


“আচ্ছা কিরণদা--গাছপালা থেকেই যদি কয়লা তৈরি হয় তাহলে . 
আপনারা কয়লা ফুরিয়ে যাবার আগেই আরো গাছপালা মাটিতে 
পুঁতে দিলেন না কেন?” SITE] জানতে চাইল | 

হো হো করে হেসে উঠলেন কিরণদা। মাটির তলায় চাপ! পড়ে 
গাছেদের কয়লা হতে কতদিন সময় লেগেছে জানে|? লক্ষ কোটি 
বছর। কাজেই আবার নতুন করে কয়লা তৈরি হবার আশা! 
আর ۳ 

সৌতি এবার প্রশ্ন করল, “গাছের! কি করে সুর্ষের শক্তি 
নিজেদের মধ্যে জমা করে রাখে ?” 

“এই তে। বুদ্ধিমানের মতে! প্রশ্ন। এর উত্তর জানা না হলে 
কোন কথাই জানা যাবে না। ব্যাপারট। খুব মজার। বলতে 
গেলে এজগতে গাছেরাই সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারণ প্রাণীরা সরাসরি 
সূর্যালোক থেকে নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। এর জন্তে 
তাদের গাছের ওপর নির্ভর করতে হয়। এসো, তোমাদের এবার 
এই জগতের সবচেয়ে বড় কারখানাটা দেখাই ৷” 

“সবচেয়ে বড় কারখানা? কোথায় কিরণদা, রাশিয়ায় ন! 
আমেরিকায় ?” 

সুদেষ্ার প্রশ্নে মিটিমিটি হাসে কিরণদা। “কারখানাটা সারা 
পৃথিবী জুড়েই রয়েছে।” ۱ 

“ওরে বাবা। আচ্ছা, বাটা কম্পানি নয় তো?” ۵ 
বলল। 

“ধ্যাত. বাটা কম্পানির চেয়ে কোকাকোলা কম্পানি ঢের 
বড়। শুনিসনি বাবা বলছিলেন সেদিন, কোকাকোলা কম্পানি 
দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলো দেশকে প্রায় কিনে রেখেছে ৷” 

“হল না RTT হল না। তোমরা কেউই বলতে পারনি ١ 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কারখানা গাছের পাতা ।” 

“গাছের পাতা ۳ 
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সস 


পহ্যা_চলো, তোমাদের এবার গাছের পাতার কারখানার 
بو‎ আর কাণ্ডকারখানা দেখাই 1৮ 

সৌতি আর HT কিরণদ। এনে দাড় করালেন খেলনার 
আকারের একটা دواد‎ বাড়ির সামনে । কারখানা বাড়িটার 
চেহারাটা ঠিক পাতার মতো৷। একটা চ্যাপ্টা পাতার পেটটণ যেন 


۱ 1 بسي 
বাতালের‏ کم 
কাৰ্ৰন-ডাই-অক্সাইড‏ سحي ۱۱ 


পাতা-বাঁড়ির কারখানা! 
উচু হয়ে উঠেছে। এই পাতা-বাঁড়ির মাথায় একটা! বিরাট চোডা। 
বাড়ির নীচের দিক থেকে অনেকগুলো পাইপ বেরিয়ে মাটির তলায় 
সেঁধিয়ে গেছে। কিরণদা একটা সুইচ টিপতেই বাড়ির মাথার ওপরে 
সূর্য TIT করে উঠল আর FN যেন বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে 
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লাগল সেই চোঙের মধ্যে। ওদিকে পাইপগুলে। দিয়ে কলকল 
শব্দে জল উঠতে লাগল কারখানা-বাড়ির মধ্যে । বাড়ির মধ্যে 
সবুজ সবুজ রঙের গোল-গোল দানাগুলো নড়তে চড়তে শুরু করল | 
ওদিকে কারখানা বাড়ির এক পাশের একটা জানলার ওপরে একটা! 
পাখা ঘুরতে 5138 করেছে বনবন করে। 

ব্যাপার-স্তাপার দেখে সেই কিরণদারই শরণাপণ্য হতে হল 
ওদের । 

“এটা হচ্ছে পাতার কারখানা । এখানে আলোক-সংশ্লেষ 
পদ্ধতিতে وله‎ প্রস্তুত হচ্ছে। জানো তো, এই জগতে এ রকম 
কারখানা মাত্র একটিই আছে। পাতার কারখানাতেই কেবল জড় 
বস্তু থেকে জীবিত পদার্থ তৈরি হয়। পাতার কারখানায় কাচামাল 
হচ্ছে জল আর হাওয়া। ওই দ্যাখো, পাইপে করে সেই জল 
আসছে। গাছ তার শেকড় দিয়ে মাটির তলা থেকে এমনি 
ভাবে জল শুষে পাতায় পাঠিয়ে দেয়। আর ওই যে ফ্যানটা ঘুরছে, 
ওটা পাতার কারখানায় হাওয়া সরবরাহ করছে। পাতার কারখানার 
যন্ত্র হচ্ছে ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিল এক রকম সবুজ কণা 


যা গাছের পাতায় থাকে । ওই যে সূর্যের আলো চোঙ দিয়ে ঢুকছে 
পাতার কারখানায়__ক্লোরোফিল যন্ত্রে সাহায্যে ওই আলোই 
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১০৯০ 


জলকে ভেঙে দিচ্ছে। জল থেকে পাওয়া! যাচ্ছে হাইড্রোজেন আর 
অক্সিজেন। তাছাড়া বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডও ভেঙে চুরে 
দেওয়া হচ্ছে পাতার কারখানায় । এইভাবেই পাতার কারখানায় 
তৈরি হচ্ছে সব খাদ্যের মূল বস্তু গ্রকোজ। তাছাড়া জলকে 
ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন করতে গিয়ে উৎপন্ন হচ্ছে শক্তি ۱ 
এই শক্তি লুকিয়ে থাকে গাছের পাতায়, ভালে, গুঁড়িতে। কাঠ 
পোড়ালে আমরা সেই শক্তিটাই পাই | সূর্যের শক্তি খাদ্যের মধ্যেও 
জমা হয়ে থাকে । তাই iY থেকেও আমরা শক্তি পাই ۳ 
সৌতি আর 2۳۲۳ একবার কিরণদার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল 
আর একবার পাতার কারখানার খেলনাটার দিকে | 
স্থদেষা বলল, “সত্যি কিরণদা, আপন্রি ঠিকই বলেছিলেন | 
আমরাও রোদ্দর-চোর। রোদ্দ'রকে খাবার বানিয়ে খাচ্ছি।” 
কিরণদা হাসতে হাসতে বললেন, “তবু কিন্ত তোমাদের সঙ্গে 
আমাদের একটা বিরাট তফাত আছে। যার জন্যে তোমাদের অনেক 
RS হচ্ছে এখন। তোমরা যদি ভাল করে রূপকথা পড়তে 
তাহলে কিন্তু এমনটা হত ন!” 
রূপকথা! কিরণদা.সত্যিই বড় হেঁয়ালি করে কথা! বলেন | 
“তোমরা কি জ্যাক আর বিনস্টকের রূপকথা পড়েছ ۳ 
لمكا‎ লাফিয়ে উঠল । “কেন পড়বো না! দেখি আবার 
মনে করতে পারি কিনা! সেকি আজ পড়েছি, কবে! লম্বা একট! 
লতা-গাছ বেয়ে প্রায় স্বৰ্গে উঠে গেছল না জ্যাক-_” 


কিরণদা বলে উঠলেন, “ব্যস্‌ ব্যস্_বুঝেছি। ওই যে বিরাট 
লতার কথা বললে, ওই রকম লতা কি তোমরা কোনদিন দেখেছ? 
কোনদিন কি ভেবেছ, এ রকম একটা গাছ আছে কিনা যা চড়চড় 
করে বেড়ে ওঠে ۳ 

“কেন? কি হবে ওই রকম গাছ দিয়ে ?” সুদেষফ্ণার প্রশ্ন | 

“এখনো বুঝলে না! সর্ষের আলোর শক্তি যদি আরো বেশী : 
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করে কাজে লাগাতে হয় তাহলে হয় গাছপালা আরো UCT হবে 
নয়তো এমন গাছপাল! লাগাতে হবে যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। 
আমরা এখন তাই করছি। সূর্যের আলো থেকে যত রকম উপায়ে 
সম্ভব আমরা শক্তি সংগ্রহ করে নিচ্ছি। তাছাড়া আমরা এখন 
ক্লোরোফিলও তৈরি করে ফেলেছি । সেই কৃত্রিম ক্লোরোফিল থেকে 
তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের শরক্তি-কেন্দ্র। পরে তোমাদের ক্লোরোফিল 
শক্তি-কেন্দ্রে নিয়ে যাব । তাছাড়া আমরা গ্রামে যাব যখন দেখবে 
_ আমাদের চাষবাদের কায়দাটাই অন্তরকম। শুধু AIT 
প্রয়োজনেই নয়, জালানীর কথাটাও আমর! খুব মনে রাখি গাছপালা 
লাগানো আর চাষবাষের 333 1 ١ চলো-_-এবার তোমাদের সব 
শক্তির উৎস সর্ষের সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করিয়ে দিই। 
সর্ষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ন! হলে বুঝতে পারবে না কি করে 5 
থেকে এত শক্তি পাওয়া যাচ্ছে। তোমাদের দেশে সূর্য এখন যে 
শক্তি বিতরণ করছে_-আমাদের এখানে কয়েক শো বছর পরেও 
তার কোন হরফের হয়নি। কিন্তু তোমরা সেই শক্তিকে সরাসরি 


কাজে লাগাতে জানে না। আর আমরা সেই কাজে লাগাবার 


কাঁয়দাট। আয়ত্ত করে ফেলেছি। এইটাই যা তফাত | এসো-৮ . 

বিরাট একটা কাঁচের বলের সামনে ওদের এনে দাড় 
করালেন কিরণদা। একটা সুইচ টিপতেই কাচের বলের পেটের 
মধ্যেট। লাল হয়ে জলে উঠল | ক্রমেই জোর হয়ে উঠতে লাগল 
লাল আলোট1। শেষকালে চোখ বাঁধানো সাদা আলো হয়ে গেল । 


ওরা বুঝল এটা নকল সূর্য । 
কিরণদা জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা CTT, তোমার কখনো জ্বর 


۱ 


হয়েছে ?” 
“বারে, এইতো গত বছরেই একদিনে বৃষ্টিতে ভিজে তার পরের 


দিনই জর এসে গেছল-_একশো চার ডিগ্রি।” 
“একশো চার ডিগ্রি! মা-বাবা খুব ঘাবড়ে গেছলেন নিশ্চয়? 
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কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো, একশো চার জ্বরেই তোমার যদি এই 
অবস্থা হয় তাহলে ুর্ঘবাবুর কি দশা হবে ۳ 

“কেন ۳ 

“ওই দ্যাখো না” 

কিরণদা আঙ্ল দিয়ে ছটো থার্মোমিটার দেখালেন। একটা 


৫০. ০০০৯ ০০০. 


সর্ষের পেটের মধ্যে আর বাইরের গায়ের তাপমাত্রা 
নকল CT পেটের একেবারে মধ্যিখানে গৌজা আর আরেকটা 
ঠিক বাইরের গাটা ছুয়ে রয়েছে। 

1۳۲5 চোখটা কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, “ওরে 3117-743 
পেটের তাপমাত্রা ¢ কোটি ভিগ্রি। আর পিঠের ওপর দশ হাজার 
ডিগ্রি।” 

সৌতি বিরক্ত হয়ে বলল, “গুধু ডিগ্রি বললেই হল | ফারেনহাইট 
হিসেবে না সেট্টিগ্রেড হিসেবে বলবি তো, না হলে কোন মানেই 
হয় না। জানিস না ২১২ ডিগ্রি ফারেনহাইট মাত্র ১** ডিগ্রি 
সেটটিগ্রেডের সমান | 

“থাকৃ-থাক্‌ তোকে আর বেশী 9 ফলাতে হবে না। আমার 
সবরের কথা যখন বলেছিলাম তখন কি সেন্টিগ্রেড বলেছি-__সবাই 
জানে একশো চার জর বললে ফারেনহাইটই বোঝায় ۱ 3 
তাপও ফারেনহাইটেই বলেছি ।» 
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কিরণদা হাঁসতে হাসতে বলেন, “ঝগড়া তো অনেক হল এবার 
চলো। ও হ্যা, এ কথাটা কি তোমরা কি জানো যে কাগজ 
পোড়ানোর সময় তাপমাত্রা ওঠে মাত্র ৪৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট ?- 
আর অমন যে কয়লা, সেও মাত্র ১*** ডিগ্রি ফারেনহাইটে জলে + 
এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ সূর্যের উষ্ণতা কতটা?” 

কিরণদার পিছু ধরে ওরা পাশের ঘরটায় এসে ঢুকল 1 সারাটা 
ঘর অন্ধকার, শুধু টিমটিম করে দরজার পাশে একটা মোমবাতি 
25۱ 
“কি ঘুটঘুটে অন্ধকার রে বাবা।” N ٩۱ “কিছু 
দেখতেই পাচ্ছি না আর আপনি আমাদের বলছেন ভাল করে 
দেখতে !” 
কিরণদা দু'হাতে ছুজনকে ধরে ঘরের ভেতরে আরো খানিকটা 
ঢুকে বললেন, “এবার ভাল করে দ্যাখো__কিছু চোখে পড়ছে?” 

সৌতি বলল, “তুই চোখ দেখা 2۳۳ আমি পরিষ্কার দেখতে 
পাচ্ছি লাখ লাখ মোমবাতি সাজানো রয়েছে সামনের টেবিলটায়।৮ 
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০০,০৪০,০০০১০০০১০৩০১৩০ট 
رت‎ 0 0 0 0 1 


এক ফুট দুরে রাখা ২৫১০০০১০*৭, 
আলো দেয় একা তূর্য 


মোমবাতির আলোর সমান 


“এই সুইচটা তোমরা একবার করে টিপলেই 


কিরণদা বললেন, 
আর কতবার টেপা হচ্ছে” 


একটা করে মোমবাতি জ্বলে উঠবে। 
২৫ 


“সেই হিসেব রাখবে এই ঘড়িটা। সব কণ্টা মোমবাঁতিকে যদি 
وود‎ টিপে জালাতে পারো, তাহলে এখানে সূর্যের সমান আলো 
পাবে” 
কিরণদার কথ! শেষ হতে না হতেই সুদেষ সুইচ টিপতে শুরু 
করে দেয় পট্‌ পট্‌ করে। একটা একটা করে মোমবাঁতিও জলতে 
শুরু করে। কিন্তু লক্ষ কোটি মোমবাতি রয়েছে যে, কত আর 
জ্বালাবে! তিনশো তেরটা মোমবাতি জ্বালাতে গিয়ে তিনশো 
'তেরবার সুইচ টিপেই তার হাত ব্যথা হয়ে গেল। 
“দূর_-আর পারছিনা।” হাল ছেড়ে দিল YET | 
“ও কখনো পারা যায় নাকি। সেইজস্তেই তো চেষ্টা করিনি |” 
সৌতি সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করল। “আচ্ছা কিরণদা -সবশুদ্ধ 
কটা মোমবাতি জালালে Yr সমান আলো পাওয়া যেত ”و‎ 
কিরণদা হাত বাড়িয়ে আরেকটা সুইচ টিপতেই মিটারের মধ্যে 
সংখ্যার! যেন হুনুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলে ۱ প্রথমে এল ২, তারপরে 
৫, তারপরে একের পর এক শুন্য জমা হতে লাগল ২৫.এর পিঠে। 


জমা হচ্ছে তো হচ্ছেই-শেষকালে থামল যখন সে এক বিচ্ছিরি 
আকারের সংখ্যা ২৫১০০-১৯০৯১৯৯০১৪ ০০১০৭০১৪১৪০ ০১৯৩৮১০০ 


ঁচিশের পিঠে ছাঁবিবশটা শূন্য ۱ . গুণে শেষ করা ۱ 
কিরণদ! বললেন, “ওই অতগুলো মোমবাতি জাললে 4 
সমান আলে! হবে। তবে আমরা পৃথিবীর পিঠে অতটা আলো 
পাই না। এখানে আমরা দিনের বেলায় যা আলে৷ পাই সেটা এক 
ফুট দূরে দশ হাজার মোমবাতির আলোর মতো | এবার আন্দাজ 
করতে পারছো, সূর্যের শক্তি আর ক্ষমতা কতখানি ۳ 
“সে আর বলতে |” ঘর থেকে বেরোভেই বলল 7775 | 
“আচ্ছা কিরণদা--শক্তি আর ক্ষমতা তো একই ¥ | তাই 
না” 1 . 
“ন।_তফাত আছে। এসো এদিকে, দেখাচ্ছি |” 
২৬ 


একটা ছবির সামনে এসে দাড়াল ওরা। একটা পিঁপড়ে 
“চিনির ডেলা থেকে মুখে করে এক দান! এক দানা করে চিনি সরিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে একটু দূরে । আর একটা লোক মুঠোয় করে পুরো 
চিনির তাঁলটা একবারেই সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা ছবির তলায় 
আরেকটা | ছবি দেখিয়ে কিরণদা জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের 
তো আগেই বলেছি কাজ করতে হলে শক্তি প্রয়োজন । এই 
BTS দেখো, শেষ পর্যন্ত পি পড়েটাও যে কাজ করেছে মানুষটাও 
তাই করেছে, ভার মানে দুজনেরই একই শক্তি খরচ হয়েছে। কিন্ত 
তাই বলে কি একটা পিঁপড়েরও যা ক্ষমতা, মানুষেরই তাই?” 

“কক্ষণো না। পিঁপড়েটার কত বেশী সময় লেগেছে ওই কাজটা 
.করতে।” সৌতি বলল। 

“ঠিক বলেছ। ক্ষমতা হচ্ছে শক্তি খরচ করার সামর্থ্য বা কাজ 
করার বেগ। পিঁপড়েটা যে কাজ পাঁচ ঘণ্টার করবে মানুষ হয়তো 
করবে এক মেকেণ্ডে। তাই মানুষের ক্ষমতা পিঁপড়ের ক্ষমতার 


চেয়ে” 
কিরণদাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই 5۳2 বলে উঠল, 


“পাঁচ ইন্টু ঘাট মানে তিনশো, তিনশো ইন্টু ষাট মানে__আঠের 
হাজার গুণ বেশী। তাই না? পাঁচ ঘণ্টাকে আমি সেকেণ্ড করে 


নিয়েছি।” 


কিরণদা হাসতে হাসতে বললেন, «গুণটাতো দেখছি বেশ ভালই 


-পারো। এবার এদিকে এসো ৷” 
দোঁকানের শো-কেসের মতো সামনে কাচ বসানো একটা! 


অন্ধকার চেপট! আলমারির সামনে এসে দাড়াল ছু'জনে। কিরণদা 
-সুইচ টিপতেই তিনটে ছবি একসঙ্গে ফুটে উঠল। প্রথম ছবিতে 
একট! বৈদ্যুতিক বান্ধ জলে উঠেছে, তার নীচের ছবিতে একটা 
ai 6-۶ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে 
“আর তিন নম্বর ছবিটায় একটা মগের মধ্যে জল গরম হচ্ছে। জলের 


২৭ 


মধ্যে গৌজা রয়েছে একটা থার্মোমিটার । এগিয়ে যেতেই চোখে 
পড়ল বান্বটার গায়ে লেখা, আছে--১-০* ওয়াট, কাচের মগে আছে 
نی‎ ক, জি. জল আর লোকটার পিঠে লেখা আছে তার ওজন 
৫০ কে. জি.। একটু বাদেই ঢঙ করে একটা আওয়াজ হল আর 
কে যেন বলে উঠল, “এক ঘন্টা হল ৷’ বান্বটাও সঙ্গে সঙ্গে নিভে 
গেল। লোকটা ইতিমধ্যে সিড়ির মাথায় উঠে দাড়িয়ে পড়েছে 


১০০ ওয়াটের বাল্ব এক ঘণ্টা জালাতে যে শক্তি লাগে, সমান শক্তি 
লাগে ۰ কে. জি ওজনের একজন লোককে 
যদি ৭৩৫০ মিটার উচুতে উঠতে হয়। : 

আর কাঁচের মগের তলায় আগুনটাও নিভে গেছে। চোখে পড়ল, 
উচু সিঁড়ির ওপরে মানুষটার পাশে লেখা রয়েছে_৭৩৫০ মিটার | 
আর জলের মগটার পাশে ১ ডিগ্রি ۱ 

“কিছুই যে' বুঝতে পারছি না। এসব কি হচ্ছে...” সৌতি বলে 
ওঠে। : 

বুঝতে পারছ না? ۸۱ 


২৮ 


সুদেষা ভুরু কুচকে আপন মনে বলে, “বাড়িতে বান্ধ ۹ ۰ 


% সময় দেখেছি, কোনটার গায়ে ৬* ওয়াট লেখা থাকে, কোনটার 


গাঁয়ে ১-* ওয়াট । যত ওয়াট বেশী হয় আলোও তত জোর হয়। 
fu... 

2۲۲1۲ বললেন, “শোনো, ওয়াট হচ্ছে ক্ষমতার একক। 
তোমাদের ওজন যেমন পাউণ্ড, সের বা কিলোগ্রামে,মাপা। হয়, দৈর্ঘ্য 
যেমন ইঞ্চি, ফুট 5۱ মিটারে মাপা যায় তেমনি ক্ষমতা মাপা হয় 
ওয়াটের হিসাবে । ওয়াট ছাড়াও, কিলোওয়াট বা অশ্বক্ষমতার 
একক দিয়েও ক্ষমতা মাপা যায়। এবার তোমরা ছবিটা ICA! | 
এই TFT ক্ষমতা ১:০০ ওয়াট। এক ঘণ্টা ধরে এই ১০০০ 
ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বান্বটাকে জ্বালাতে যে শক্তি খরচ হচ্ছে ঠিক 


,সমান শক্তি খরচ করতে হচ্ছে ৫* কে. জি. ওজনের এই লোকটাকে 


৭৩৫০ মিটার উঁচুতে উঠতে। তাছাড়া, ওই মগের মধ্যে ৮৬০ 
কে. জি. জলের তাপমাত্রাকে ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াতেও সমান 


পরিমাণ শক্তি খরচ করতে হচ্ছে।” 
CTY বলে উঠল, ‘আচ্ছা কিরণদা, আপনি যে অশ্ব ক্ষমতা ন! 


- কি যেন বললেন? অশ্ব ক্ষমতাটা কি ব্যাপার f 


কিরণদ। বললেন, “তোমাদের গাড়ি আছে?” 

সৌতি বলল, “না । তবে আমাদের পাড়ার হাবুলের বাবার 
আছে। আমাদের সঙ্গে হাবুলতো কথাই বলে না ۳ 

7775: বলল, “ভারী অসভ্য হাবুলটা।” 

কিরণদা হেসে: বাধা দেন বারি বে তর বব তা 
বলছিলাম, ওই হাবুলদের গাড়িটার ক্ষমতা কত জানো? এই 
ধরো) ষোল থেকে আঠারো অশ্ব ক্ষমতার মতো। খুব বড় গাড়ি 
হলে অবশ্য কুড়ি থেকে চব্বিশ অশ্ব ক্ষমতাও হতে পারে। এই 
যে ছবিতে ১০০১ ওয়াটের বাবটা: দেখছ, এরকম তিনটে ۰ 
য়াটের বাঘ আলালে সেটা ৪ অশ্ব ক্ষমতার সমান হবে। 


২৯ 


অশ্ব ক্ষমতার একক ব্যবহার করে সাধারণতঃ যন্ত্রপাতির ক্ষমতা 
মাপা হয়।” 
বক্তৃতা শুনতে শুনতে সুদেষ্ণ বোধহয় অধৈর্য. হয়ে পড়েছিল | 
কিরণদাকে বলল, “আচ্ছা কিরণদা, আমরা তো এসেছিলাম সখের 
কথ। জানতে ۱ এসব কথা আমার একটুও ভাল লাগছে ۳ 
“বাঃ, তা বললে হয়! এগুলো না জানতে পারলে যে সূর্যের 
ক্ষমতা বা শক্তির কথ। বুঝতেই পারবে না। এবার এদিকে এসো” 
কিরণদা এবার ওদের আরেক সারি ছবির কাছে নিয়ে এলেন। 
“লবচেয়ে ওপরের ছবিটায় দ্যাখো, একটা গাছ রয়েছে আর একটা 
515 রয়েছে। তার তলারটায় রয়েছে কয়লা আর ۱ 
তার নীচেরটায় রয়েছে ইউরেনিয়াম ২৩৫, মানে আযাটম বোমার 
জালানী। আর তারো৷ নীচে হাইড্রোজেন বোমার জ্বালানী * 
ডয়টেরিয়াম। এবার কি কি লেখা রয়েছে দ্যাখ ছবিগুলোর তলায় ৷ 
১ গ্রাম কাঠ পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় সেট! AFB ১** ওয়াটের 
TT ১ মিনিট জালানোর সমান। ১ গ্রাম কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি 
পাওয়া যায় সেট। ছু'টো৷ একশে। ওয়াটের বান্ধ ১ মিনিট জালানোর 
সমান । ১ গ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে পাওয়া শক্তি একটা ছোটখাট 
শহরে ১ ঘণ্টা ধরে আলে। দিতে পারে ( 3۰,۰۰۰ বা জ্বালিয়ে ( 
আর ১ গ্রাম ডয়টেরিয়াম থেকে পাওয়া শক্তি একট! বিরাট শহরেরচু 
পাঁচ লক্ষ অধিবাসীকেও ( ১৫০,০*০ বান্ধ জ্বালিয়ে) ১ ঘণ্টা ধরে 
আলো দিতে পারে।” 
“কি কাণ্ড! এক গ্রাম কাঠ আর এক গ্রাম ডয়টেরিয়াম থেকে 
পাঁওয়। শক্তির মধ্যে এত তফাত !” স্ুদেষণা তাজ্জব | 
“সেই জন্যেই তো আযাটম বোমা অত ভয়ঙ্কর আর তার চেয়েও 
ভয়ঙ্কর হাইড্রোজেন বোম11” কিরণদা বললেন। “বিভিন্ন জালানী 
থেকে কিরকম শক্তি পাওয়া যায় তার একটা তুলনামূলক ধারণ? 
পেলে তো? এবার এসো, সূর্যের শক্তি কতখানি দেখে যাও |” 
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১ গ্রাম কাঠ=১০০ ওয়াট বান্ধ د<‎ মিনিট (oor কিলোওয়াট-ঘণ্টা) 


1" 


পা 3 ৮ 
১ 20 


5 এটি 


১ গ্রাম কয়লাসছু'টো] ১০০ ওয়াট বান্ধ > ১ মিনিট (৫০০৩৭ কিলো ওয়াট-ঘণ্টা) 
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১ গ্রাম ইউ-২৩৫--২০ হাজার বা %১ ঘণ্টা (২০,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা ( 


১ গ্রাম ডয়টেরিয়াম= ১৫ লক্ষ বান X ১ঘণ্টা (১৫০১*০০* কিলো ওয়াট-ঘণ্টা ( 


(ডয়টেরিয়ামকে ভারী হাইড্রোজেনও বল! হয়। পারমাণবিক 
ফিউশান প্রক্রিয়ার অন্ততম এই উপাদানটিকে সাধারণত 
জল থেকে সংগ্রহ করা যায়) 
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সক... 5 


কিরণদা একটা وجو‎ টিপতেই সামনের মডেলটার মধ্যে নকল 
f জ্বলে উঠল আর তার আলো এসে পড়ল নীচে মাঠের ওপর ۱ 
মাঠের মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা | ঘেরা জায়গাটার 
মধ্যে থেকে 5۳5۱ তার আবার মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে আর সেই 


তারের সঙ্গে লাগানো রয়েছে তিনটে বৈদ্যুতিক বান্ধ ৷ বান্ধ ভিনটের : 


প্রত্যেকটার গায়ে লেখা ১৩,০০০ ওয়াট | কিরণদা সুইচ টিপে 
নকল সূর্যকে জ্যান্ত কর! মাত্র বান্বগুলো দপ. করে জলে উঠল। 
কিরণদা বললেন, “দেখেছ, তিনটে তের হাজার ওয়াটের বান্ধ ITE | 
তার মানে তিনশো নববইটা একশো ওয়াটের বানের সমান | 
ব্যাপারট! বুঝতে পেরেছ কি? ওই বেড়া-ঘেরা জমিটার দৈর্ঘ্য মাত্র 
“এক ইঞ্চি, 2156 তাই ١ তার মানে মাত্র এক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ 


- 
সি 
সি 


৯ বর্গ ইঞ্চি জমির ওপর করের ফে-টুকু কিরণ এসে পড়ে তাকে পুরোপুরি 
বিদ্যুতে রূপান্তরিত করতে পারলে ৪ ۰,۰۰۰ ওয়াটের বাব 
জালা সম্ভব । 
জায়গার ওপর সুর্যের যেটুকু রশ্মি এসে পড়েছে তার শক্তিটুকুকে 
পুরোপুরি বিছ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে ৩৯০টা 
১** ওয়াটের বান্ধ জালানো যাবে |” 
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“কী সাংঘাতিক ব্যাপার!” সৌতির চক্ষুস্থির | 

কিরণদা কিন্তু ওর কথায় কোন কানই দেন না। YC কথাই 
বলে চলেন। “সূর্য একটা বিরাট বলের মতো। এত বড় তার 
আকার যে দশ বারো লক্ষ পৃথিবীর জায়গা হতে পারে সেখানে | 
একটা চরকির মতে৷ অনবরত খালি পাক্‌ খাচ্ছে। FF চরকি 
যেমন পাক্‌ খায় আলের ওপর, ঠিক তেমনি বলা যেতে পারে সুর্য পাক্‌ 
খায় তার অক্ষ-র ওপর ۱ এই রকম ۶15 খেতে খেতেই YA চারধারে 
বিকিরণ করছে শক্তি। অনেকটা চরকি যেমন ফুল্‌কি ছেটায় 
আরকি। সূর্যে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে তার সামান্য একটা 
অংশ শুধু পৃথিবী ও এই সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহদের ওপর এসে 
পড়ে। কিন্তু পরিমাণে এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী শক্তি মহাবিশ্বে 
ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই, যা আমাদের কোন কাজেই লাগছে না। 
এখানে একটা কথা জানা বিশেষ দরকার । সুর্য থেকে এই শক্তি 
কিভাবে আসছে | আমরা বলি সুর্য থেকে শক্তির বিকিরণ হচ্ছে। 
আলে! এই বিকীর্ণ শক্তির একট! অংশ মাত্র। আলো ছাড়াও এই 
বিকিরণের মধ্যে থাকে অনেক অদৃশ্য আলো, যেমন ইন্ফ্রারেড 
তরঙ্গ (অবলোহিত তরঙ্গ ) ও আল্রাভাওলেট তরঙ্গ ( অতিবেগনী 
তরঙ্গ) ইত্যাদি। আলোও এক প্রকার তরঙ্গ যা আমাদের চোখে 
দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করে। এখন মজা কি জানো, এইসব তরজ 
যতক্ষণ না কোন কঠিন বস্তুর ওপর এসে পড়ছে, কোন বস্তু তাদের 
শুষে নিচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু তাপ হিসেবে আমরা তাদের অনুভব 
করতে পারি ন!। সেই জন্যেই সুর্যের বিকিরণ মহাশুন্য পেরিয়ে 
আসছে কিন্তু মহাশুন্ত তেতে উঠছে না, তেতে উঠছে আমাদের 
পৃথিবী । কারণ, এই বিকিরণ এসে পড়ছে আমাদের পৃথিবীর 
গায়ে। একট। কথা সব সময় মনে রাখবে । আমরা যখনই বলব 
সূর্য কিরণ থেকে ‘এত’ শক্তি পাওয়া যাচ্ছে বা ‘এত’ কাজ করা যাচ্ছে 
তার মানে কিন্ত আমরা শুধু সূর্যের আলোর কথা বলছি না। সুখের 
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সু্ধ থেকে শক্তি_ ৩ 


1 


۱ 
۱ 
] 


শক্তি বলতেই আমরা স্থর্যের শক্তি বিকিরণের কথা বুঝি। তাই 
তার মধ্যে যেমন আলোও আছে, অদৃশ্য আলোও আছে ৷” 

কিরণদা নাগাড়ে বকতে বকতে যেই একটু দম নিতে চুপ করেছেন 
সৌতি বলে উঠল, “আচ্ছ। কিরণদা, আপনি যে এই অদৃশ্য আলোর 
কথ! বলছেন, এক্স-রেও তো এক রকম অদৃশ্য আলে, তাই না? 
হাঁড়-টাড় ভেঙে গেলে এক্স-রে দিয়ে ছবি তোলে ন1?” 

“ঠিক বলেছ। এক্স-রেও এক ধরনের অদৃশ্য আলো । বর্ষের 
বিকিরণের মধ্যে এক্স-রেও আছে। YL বিকিরণের মধ্যে এমন 
আরো অনেক অদৃশ্য আলে! আছে যা আমাদের পৃথিবীর পিঠ অবধি 
এসে পৌছতে পারে না, বায়ুমণ্ডল থেকেই প্রতিফলিত হয়ে 
ফিরে যায়।” 

“তার মানে বায়ুমণ্ডলের বাধা না থাকলে আমরা আরো 
বেশী শক্তি পেতে পারতাম YL কাছ থেকে?” এবার 
সুদেষ্ণীর প্রশ্ন | 

“তা পারতাম কিন্তু বায়ুমণ্ডলের এই বাধার আবার বিশেষ 
প্রয়োজনও আছে। YL বিকিরণের মধ্যে এমন অনেক ধরনের 


অদৃশ্য আলো আছে যা 115 এবং জীবজগতের পক্ষে ভয়ংকর ৷ 


সেদিক দিয়ে বায়ুমণ্ডল আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে' একটা 
ভারী সুন্দর জামা । যাঁকৃগে, আসল কথাটায় আসা যাক | 
সূর্যের কাছ থেকে পৃথিবী কতটা শক্তি পাচ্ছে? স্থর্যের সঙ্গে তুলনা 
করলে আমাদের পৃথিবীটা এতই ছোট এবং আমরা এত দূরে আছি 
যে সূর্যের বিকীর্ণ শক্তির ছু'শো কোটি ভাগের এক 8 
পৃথিবীতে এসে পৌছয়। এরও অর্ধেক আবার বায়ুমণ্ডল থেকেই 
প্রতিফলিত হয়ে যায়, বাকী অর্ধেক এসে পৌঁছয় পৃথিবীর পিঠ 
পর্যন্ত । সুর্যের হিসেবে এই সামান্য শক্তিটুকু কিন্ত আমাদের হিসেবে 


মোটেই সামান্য নয়। স্থর্যের কাছ থেকে পৃথিবী যে শক্তি পাচ্ছে . 


সেট। পুরোপুরি কাজে লাগানো গেলে আমরা ১০৯৮ অশ্ব-ক্ষমতা” 
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মানে ১০-এর পিঠে আঠারোটা শুন্য বসালে যত হয়, অত অশ্ব ক্ষমতা 
পেতে পারি। বাস্তবে কিন্তু ঠিক তা ঘটে ন। পৃথিবীর পিঠে যে 
সৌর-শক্তি এসে পড়ছে তার শতকরা তিরিশ ভাগই আবার দিনের 
বেলা ফেরত চলে যায় মহাশূন্যে _ পৃথিবীর পিঠ থেকে প্রতিফলিত 
হয়ে ও গাছপালার নিশ্বাসের সঙ্গে। মনে রেখো, গাছপালার! 
তাদের বৃদ্ধির জন্যে যেটুকু আলো! ব্যবহার করে তার হাজার 
গুণ কিন্তু তারা এইভাধে নষ্ট করে, মানে বাতিল করে দেয়। 
সুর্ধশক্তির বাকী সত্তর শতাংশ নানা রকম কাজে লাগে। 
পনেরো শতাংশের মতো মাটি, বালি, পাহাড়, জমি ইত্যাদিকে 
Bed করতে গিয়ে খরচ হয়। বাকী পঞ্চানন শতাংশ গিয়ে পড়ে 
সমুদ্র ও জলভাগের ওপর। ফলে সমুদ্রের জলের উপরিভাগ 
sd হয়ে উঠে শেওলা ও নানারকম জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধির 
সহায়ক হয় আর জল থেকে উৎপন্ন হয় বাষ্প । এই বাম্পই আবার 
যখন জমে মেঘ হয় তখন খানিকটা তাপ বেরিয়ে আসে তার 
“থকে । সেটাও হারিয়ে যায় মহাশৃন্যে। তবে, কিছুটা শক্তি 
'অবশ্ঠ মেঘ স্থ্টিকারী জলকণার মধ্যে থেকেই যায়। সেই জন্যেই 
যখন 1 পড়ে, বৃষ্টির জলকে সরাসরি সমুদ্র ফিরে যেতে না দিয়ে 
মাঝপথে কোনো জলাধারে রেখে দেওয়া হয় | সেই আটকানো! জলের 
মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে শক্তি। এই বন্দী শক্তিকে কাজে লাগানো হয় 
জল-বিছ্যুৎ কেন্দ্রে, যন্ত্রের চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করার 
কাজে। কিন্তু সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া শক্তির দশ লক্ষ ভাগের 
এক ভাগ মাত্র এইভাবে কাজে লাগানো গেছে। বহু রকমের 
প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসাতে হয় তাই 
ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে আরো বেশী করে জলবিহ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনেরও 
তেমন কোন সম্ভবনা নেই ۳ 

armel বপে উঠল, “কিরণদা, আপনি যা বলছেন তাতে 
ুর্ষের প্রচণ্ড শক্তির কথা বুঝতে পারছি কিন্তু তার সবটাই তো মনে 
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হচ্ছে শুধু শুধুই নষ্টই হয়ে যাচ্ছে। কাজে লাগাবার মতো শক্তি 
তাহলে পাচ্ছেন কোখেকে আপনারা ۳ 

কিরণদা হাসেন। “LT কাছ থেকে প্রচুর শক্তি পেয়ে, 
তার বেশীর ভাগ নষ্ট করেও আমাদের যা আছে সেটাও কিন্ত 
প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর। এবার সেই কথাই বলি। তোমরা 
বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফেডারিক জোলিও কুরির নাম শুনেছ ۰ 

“কুরি 1 মাদাম কুরির নাম শুনেছি কিন্তু...” 

“মাদাম কুরির মেয়েকে ইনি বিয়ে করেছিলেন | ইনিও নোবেল 
প্রাইজ পেয়েছিলেন। শুধু বৈজ্ঞানিক হিসেবেই নয়, মহান 
মানুষ হিসেবে, সাহসী যোদ্ধা হিসেবেও ফেডারিক জোলিও কুরির 
নাম ইতিহাসে উজ্জল হয়ে থাকবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
নাজি ۲2۲۲ বিরুদ্ধে প্যারিসে যখন মুক্তি-যোদ্ধারা প্রাণ পণ 
করে লড়ছেন তখন ইনি সারাক্ষণ ছিলেন তাদের পাশে পাশে। 
ল্যাবরেটরি থেকে রাসায়নিক পদার্থ এনে একের পর এক তৈরি 
করেছিলেন আগ্নেয় বোমা। এবার আসল ۱ 
ফ্রেডারিক জোলিও কুরি বহুকাল আগে সর্ষের শক্তিকে ব্যবহার 
করার সম্ভাবন। সম্বন্ধে রাশিয়ায় তার বন্ধু-বিজ্ঞানীদের কাছে একটা 
চিঠি লিখেছিলেন ۱ সেই চিঠির এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন, 
“মিশরের মতো একট! দেশের ওপর সুর্যের যে-শক্তিটুকু এসে পড়ে 
তার দশ ভাগের এক ভাগকেও আমরা যদি উপযুক্ত যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে কাজে লাগাতে পারি তাহলে বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত 
দেশগুলে৷ মিলে যত শক্তি উৎপাদন করছে তার সমান পরিমাণ 
শক্তি আমরা পেতে পারি * 

“এটা কি সত্যি কথা৷ ۲9۹۲۱ ۱۳ সৌতি প্রশ্ন না করে পারে না) 

“অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। তোমাদের আরো! অবাক হবার মতো 
কথা শোনাচ্ছি। তোমাদের পৃথিবীতে এখনে! যা কয়লা আছে 
তা যদি নিমেষের মধ্যে পুড়িয়ে ফেল! যায় তবে তার থেকে কি 
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প্রচণ্ড পরিমাণ ক্ষমতা লাভ করা যায় আন্দাজ করতে পারছো নিশ্চয় ۶ 
এবার শোনো, এই প্রচণ্ড ক্ষমতার হাজার গুণ ক্ষমতা আমরা পেতে 
পারি যদি শুধু সাহারা মরুভূমির ওপর যে স্থর্য-শক্তি এসে পৌছচ্ছে 
তার সদ্যবহার করা সম্ভব হয়। আরো শোনো, সারা পৃথিণীর দশ 
ভাগের এক ভাগ জমির ওপর সূর্যের যে শক্তি এসে পৌছচ্ছে 
তার শতকরা তিন ভাগকেও যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে 
আর অস্ত কোন জ্বালানী, অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন পড়বে 
না। এমন কি পৃথিবীর লোকসংখ্যা যদি বেড়ে FONE হয়, 
তবু নয়।” 

হা করে কিরণদার কথাগুলো যেন গিলছিল সুদেষ্া। চোখ 
বড় বড় করে এবার প্রশ্ন করল, “কিন্তু সূর্য এত শক্তি পাচ্ছে 
কোথেকে কিরণদ। ?” 

“তোমরা হিরোশিমা আর নাগাসাকির নাম শুনেছ নিশ্চয়?” 

সৌতি বলল, “হ্যাজাপানের এই শহর ছু'টোর ওপর 
আমেরিকা আটম বোমা ফেলেছিল ।” 

“ঠিক বলেছ। শহর দুটো একেবারে ধ্বংস হয়ে ۱ 
তখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মুখে ۱ আমেরিকা তার সামরিক ক্ষমতা 
জাহির করে পৃথিবীর আর সব দেশকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল | 
তাদের পদানত করে রাখবার জন্যেই এই কাণ্ডটি তারা ঘটিয়েছিল | 
তারপরে অবশ্য আযাটম বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর আরেক বোমা তৈরি 
হয়েছে তার নাম হাইড্রোজেন বোমা। কি আাটম বোমা, কি 
হাইড্রোজেন বোমা, ছুটোকেই পারমাণবিক বোমা বলা হয়। 
পারমাণবিক ফিশান ঘটিয়ে আযাটম বোমা আর পারমাণবিক 
ফিউশান বিক্রিয়া থেকে হাইড্রোজেন বোমা_উচু ক্লাশে উঠে এসব 
পড়বে। এখন এইটুকু জেনে রাখো, আমাদের ভাগ্য ভাল তাই 
“apts বোমার দাদা, এই হাইড্রোজেন বোমা এখনো মানুষের 
মাথার ওপর পড়েনি । শুধু মাটির তলায় ফাটিয়ে পরীক্ষা কর! 
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হয়েছে। সূর্যের পেটের মধ্যে কিন্ত এই রকম অসংখ্য হাইড্রোজেন 
বোম! অনবরত ফেটেই চলেছে | হাইড্রোজেন এক রকম গ্যাস 
পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে এই গ্যাস যখন হিলিয়াম গ্যাসে 
পরিবর্তিত হয় তখন প্রচণ্ড এফ বিস্ফোরণ ঘটে আর সেইসঙ্গে 
বেরিয়ে আসে বিস্তর তাপশক্তি। এখানে একটা কথা মনে রাখা 
দরকার ۱ কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেনের উপস্থিতিতে 
পোড়ালেও শক্তি উৎপন্ন হয় কিন্তু একই পরিমাণ হাইড্রোজেনকে 
যদি হিলিয়াম করে দেওয়া যায় তাহলে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা 
আগের চেয়ে ১৫:,***,*** গুণ বেশী। এইভাবে হাইড্রোজেন 
থেকে হিলিয়াম হবার পর খানিকটা পদার্থ কিন্ত একেবারে লোপাট 
হয়ে যায়।” 
“কয়লা পুড়ে যেমন ছাই হয়ে যায়, তাই না কিরণদা ?” সুদেষ্চা 
বলে উঠল | 
“না, ঠিক তা নয়। কয়ল! পুড়ে ছাই হবার সময় পদার্থ লোপাট 
হয়ে যায় না। বাতাসের অক্সিজেন আর কয়লার কার্বনের মধ্যে 
রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে কয়লা পোড়বার সময়। পোড়ার পর 
যেসব গ্যাসগুলে। বেরোয় ও যে-ছাইট। পড়ে থাকে সেগুলোর যা 
ওজন, পোড়ার আগে কয়লা আর পোড়ার কাজে ব্যবহৃত 
অক্সিজেনের ওজন_এ দুই সমান। কিন্তু সুর্যের পেটে 
হাইড্রোজেন হিলিয়াম হবার সময় খানিকট] প্দার্থ একেবারেই নষ্ট 
হয়ে যায়। এই পদার্থট! ধ্বংস হয়েই 20 হয় শক্তি ۱ 8 
মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে এইভাবে কতটা! করে পদার্থ উধাও হয়ে যাচ্ছে 
জানো? চল্লিশ লক্ষ টন! কিন্ত এত পদার্থ নষ্ট হওয়া সত্বেও 5 
কিন্ত আরে! তিন হাজার কোটি বছর একইভাবে আলো আর তাপ 
বিকিরণ করতে থাকবে |” 
“ওরে ব্বাস্‌ ! সেকেণ্ডে চল্লিশ লক্ষ টন | আমার ওজন তো মোটে 
পঁচিশ কেজি। তার মানে এক টনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ | 
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আমার মতো ১৬** লক্ষ মেয়ের সমান ওজনের পদার্থ ফুরিয়ে 
যাচ্ছে!” | 

“আরেকটা কথা শুনে রাখো । সুর্যের মধ্যে যদি পারমাণবিক 
প্রক্রিয়ার বদলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হত তাহলে মাত্র 
১০০ বছরের মধ্যেই স্থর্যদেব নিঃশেষ হয়ে যেতেন 1” 

YT সঙ্গে কথা বলতে বলতেই কিরণদা মিউজিয়াম থেকে 
বাইরের লনে বেরিয়ে এলেন। YN এল পিছু পিছু। ۶ 
আগেই বেরিয়ে পড়েছে । বাইরের লনে বিরাট একট! পাথরের 
মূতির সামনে সে দাড়িয়ে আছে। ঢোকার সময় অন্য গেট দিয়ে 
ঢুকেছিল বলে মুতিটা চোখে পড়েনি। সৌতি বলল, “এই মুভিটা 
কার কিরণদ।?” 

“এর ছবি দেখনি ?- ইনি তো ۷ পৃথিবীতে 
সুর্যের শক্তিকে উনিই প্রথম কৃত্রিম ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। 
সে ভারী মজার ব্যাপার। সাইরাকিউজ, নামে ছোট্ট একটা দ্বীপের 
বানিন্দা ছিলেন এই বিজ্ঞানী। যীশুখুষ্টের জন্মের প্রায় او‎ 
বছর আগে রোমানরা একবার আক্রমণ করেছিল সাইরাকিউজ। 
সাইরাকিউজের অধিবাসীরা হঠাৎ একদিন দেখল, শ'য়ে শ’য়ে পাল- 
তোলা জাহাজ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তাদের দেশের দিকে | 
শক্রর বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার মতে৷ সৈন্যবল বা অস্ত্রবল কোনটাই 
ছিল رد‎ তাদের ۱ এই বিপদে বিজ্ঞানী আফিমেডিল এগিয়ে এজেন। 
তিনি ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি করালেন বিরাট এক অবতল 
প্রতিফলক | অনেকটা! ঢালের মতো দেখতে | সেই প্রতিফলকের 
সাহায্যে جک‎ ঘন করে ঠিকরে ফেলা হল রোমান জাহাজের 
কাপড়ের পালের ওপর। ব্যাপারটা রোমানরা প্রথমে কিছুই 
বুঝতে পারেনি। এক বিন্দু তীব্র আলো এসে পড়ছে পালের ওপর, 
তাতে আর হয়েছেটা কী! দেখতে না দেখতে পালে ধরল আগুন | 
একের পর এক জাহাজগুলো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এমন 
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ف- 


অবতল প্রতিফলকের ফোকাস বিন্দুতে ধরেনি বলে, 


দেশলাই কাঠি জলছে না। 


অবতল প্রতিফলকের ফোকাস বিন্দুতেই ধরতেই, 
দেশলাই কাঠি জলে উঠেছে 
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নিঃশব্দ সাংঘাতিক আগ্নেয় অস্ত্রের সামনে রোমানরা আর দাড়াজে 
সাহস করল না। তারা রণে ভঙ্গ দিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই 
ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে | 2516 ব্যবহারের এমন অভিনব 
চিন্তা যাঁর মাথায় আসে, কী অসাধারণ প্রতিভা তার নিশ্চয় বুঝতে, 
পারছে!’ 

আক্কিমেডিসের দাঁড়িওলা মুখটার দিকে তাকিয়ে সুদেষ্ণা বলে, 
“আচ্ছা কিরণদা, প্রতিফলক দিয়ে আগুন ধরানো আর আতস কচ 
দিয়ে আপনার নিগারেট ধরানো ছু'টোই তে! একই ধরনের ব্যাপার, 
তাই না?” 

“ঠিকই বলেছ সুদেষ্া। সুর্যের আলোয় আতদ কাচ ধরলে 
নুর্ধরশ্মি ওই কাচ ভেদ করে আসার সময় বেঁকে গিয়ে একটা' 
বিন্দুতে এসে জড় হয়। ওই জায়গাটাকে বলে ফোকাস বিন্দু ৷. 
ওই ফোকাস বিন্দুতে একটা কাগজ বা দেশলাই কাঠি রাখলে সেটা 
আপনা হতে জলে ওঠে | ঠিক একই ভাবে প্রতিফলকের গা থেকে 
প্রতিফলিত হয়ে TR প্রতিফলকের ফোকাস বিন্দুতে জড়ো হয় ॥ 
আফ্ষিমেডিসের প্রতিফলকের ফোকাস বিন্দুটা জাহাজের ওপর 
পড়েছিল বলেই পালে আগুন ধরেছিল” 


আতস কাচের ফোকাস বিন্দুতে রাখলে 
কাগজে আগুন ধরানো যায় 


৪১ 


cal, বাড়ি 


মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে দৌতি আর সুদেষ্ণাকে নিয়ে কিরণদা! 
চললেন তাদের দেশের বাড়ি দেখাতে । রাস্তায় যেতে যেতেই 
ডানধারের একতলা একট! কাচের ছাদওলা বাড়ির দিকে আঙ্ল 
তুলে কিরণদা জিজ্ঞেস করলেন, “এটা কি বলতো ۰ 

31۳72 বলে, “এটা নিশ্চয় অকিড হাউস | দাঞ্জিলিঙে একবার 
দেখেছিলাম ৷” 

“ঠিক বলেছ।” কিরণদা হেসে বলেন, “এই অক্কিড হাউল বা 
গ্রীণ হাউসের মাথায় কাচের ঢাকা দেওয়া থাকে কেন জানো ?” 

“গাছগুলো যাতে আলো পায়।” সৌতি বলল। 

“শুধু আলোই নয়, তাপও পাঁয়। তাছাড়া সর্ষের কিরণ কাচ 
দিয়ে যত সহজে ভেতরে ঢুকে আসে তত সহজে কিন্তু ভেতর থেকে 


rT কিরণ কাচের আবরণ গলে ভেতরে 
ঢুকছে কিন্ত বেরোতে পারছে না 
বাইরে বেরোতে পারে না। 
কাচের বাড়িটা এখানে চক্রব্য 


চুকতে পারে, বেরোতে পারে না। এই ঘটনাটাকে আমরা খুব 


অনেকটা وه‎ মতো! ব্যাপার | 
হ আর স্ূর্ধকিরণ EI | ভেতরে 


৪২ 


কাজে লাগাই সূর্যের কিরণ থেকে তাপ সংগ্রহ করার জন্যে | চলো 
_-ওই সামনের বাড়িটায় গিয়ে ঢুকি। তাহলেই সব বুঝতে 
"পারবে [6 

কিরণদা ওদের একটা বাঙলো ধরনের. দোচালা একতল! কাঠের 
বাড়ির কাছে নিয়ে এলেন ۱ 

“এই দ্যাখো-_এই আমাদের রোদ্দুর বাড়ি। ছাতের ওপর কি 
রয়েছে দেখতে পাচ্ছ? এক কাজ করি__চলো, ওই সিঁড়িটা দিয়ে 
[78 উঠে যাই! তাহলেই বুঝতে পারবে | 


রোদ,র বাড়ির মাথায় কাচের বাক্স 


ছাঁতে চড়ে দেখা গেল বাড়ির মাথায় দক্ষিণ দিকে মুখ করে 
রয়েছে কীচের ঢাকাওলা সারি সারি চেপট! চেপটা! বাক্স । একট! 
বাক্সের ঢাক! তুলে ধরলেন কিরণদা। বাঁক্সটার তলায় রয়েছে মিশমিশে 
কালোরঙ করা একটা ধাতুর পাত। এই পাঁতের ওপরে জোড়া রয়েছে 
সরু একটা ধাতব পাইপ। পাইপটা U-এর মত চেহারা ক'রে বারবার 
এঁকেবেঁকে চলে গেছে এধার থেকে ۱ পাইপটাও কালো 
রঙ কর! । বাক্সর ঢাকনাটার ওপর লাগানো! রয়েছে একজোড়া 
tl কচ ছটোর মাঝখানে ইঞ্চি খানেকের মতো ফাক 


৪৩ 


বাক্সগুলো৷ কাঠের তৈরি ۱ কিরণদা জানালেন, পাইপগুলো তামার 
আর তলায় যে পাতটার সঙ্গে ওগুলো ঝালাই করা রয়েছে সেটা 
আযালুমিনিয়াম | 

সৌতি প্রশ্ন করল “পাইপটা তামার না হলে বা পাতট। 
আযালুমিনিয়ামের না হলে কি হত 1” 

কিরণদা বললেন, “ওই আকাবাকা পাইপের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা 
জল পাঠানো হয়। সেই জলট' সূর্যের কিরণ থেকে তাপ টেনে 
তেতে আগুন হয়ে ফিরে যায়। বুঝেই পারছ, পুরো 7 
হচ্ছে শুধু সূর্যের তাপকে যতখানি সম্ভব কাজে লাগানোর জন্যে | 
এখন এখানে তামা বা আ্যালুমিনিয়ামের বদলে অন্য ধাতু ব্যবহার 
করলেও কাঁজ চলত না তা নয়, তবে এত ভাল ফল পাওয়া যেত না। 
কেন যেত না সেটাও জেনে রাখা ভাল। তোমরা নিশ্চয় দেখেছ, 
এক টুকরো! কাঠ আর এক টুকরো লোহাকে রোদে রাখলে কিছুক্ষণ 
পর লোহার টুকরোটাতে আর হাত দেওয়া যায় না। কাঠট। কিন্তু 
অত গরম হয় না। এটা হচ্ছে পদার্থের বিশেষ ধর্ম। কাঠ ও 
লোহার যেমন তাপ গ্রহণ করার ক্ষমতা এক নয় ঠিক তেমনি বিভিন্ন 
ধাতুর বিভিন্ন রকম নিজন্ব ক্ষমতা আছে। সেই অনুযায়ী আমরা 
দেখেছি তামা আর আ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করে বেশ ভাল ফল 
পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে, আযালুমিনিয়াম ও 
তামা স্ুপরিবাহী, তাই এগুলো! ব্যবহার করা হয়” 

মন দিয়ে কিরণদার কথা গুনছিল সৌতি। কিরণদা থামতেই 
প্রশ্ন করল, “কিরণদা, এই পাইপ, ধাতুর পাত - সব কালো রঙ 
করা কেন? তাছাড়া একজোড়া কাচের ঢাকনাই বা কেন লাগানো 
হয়েছে?” 

“কালো রঙ বেশী তাপ টানে। জানতো, মরুভূমির দেশের 
লোকেরা সাদা রঙের জামা পরে। সাদা জাম! পরলে কম গরম 
লাগে। একটা সাদা রঙ করা লোহার পাত আর একটা কালে 
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রঙ করা লোহার পাত যদি খানিকক্ষণ রোদ্দ রে বসিয়ে রাখো তো 
দেখবে কালো লোহার পাতটা সাদার চেয়ে অনেক বেশী গরম 
হয়েছে। আর জোড়া কাচের ঢাকনা কেন দেওয়া হয়েছে জিজ্ঞেস 
করছো? আগেই বলেছি, কাচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের রশ্মির ভেতরে 
ঢুকতে তেমন কোন অস্থুবিধে হয় না কিন্ত সেই রশ্মি ভেতর থেকে 
বাইরে বেরোতে খুব বাধা পায়। একটার জায়গায় দুটো কাচ 
ব্যবহার করলে সেই বাধা আরো বাড়ে ١ দুটো কাচের ঢাকার মধ্যে 
খানিকটা হাওয়া আটকে থাকে | হাওয়াও অপরিবাহী, ফলে 5 
তাঁপকে ওই বাক্সের মধ্যে বেশ ভালভাবেই আটকে ফেলা যায়।” 


ঠাণ্ডা জল সরবরাহ 3 

কিরণদার পিছনে পিছনে ছাত থেকে নেমে এসে ওরা বাড়ির মধ্যে 
ঢুকল। নামতে নামতেই কিরণদা বললেন, “তোমরা ছাতের ওপর 
থে ভাপ-গ্রাহক দেখলে তার ঢাকনার কীচটা কিন্তু সাধারণ কীচ 
নয়। কাচের ওপর থেকে সূর্যের আলো যাতে একটুও ন! প্রতিফলিত 
হয়ে ফিরে যায়, তার জন্যে বিশেষ এক ধরনের স্বচ্ছ রাসায়নিক 
পদার্থের আবরণ লাগানো আছে। একে বলা হয় প্রতিফলন- 
নিবারক রঙ বা কোটিও। একই ভাবে তাপগ্রাহক বাক্সের তলায় 
وى‎ কালো আযালুমিনিয়াম পাতটা রয়েছে তার ওপরও আরেক 
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ধরনের কোটিড লাগানো আছে। সেটার আবার কাজ হচ্ছে 
71157177 আরো ভালভাবে শুষে ফেলা যাতে যত কম সম্ভব 
তাপ প্রতিফলিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়৷” 

কিরণদার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে ওরা দেখল একটা বিরাট জলের' 
ট্যাঙ্ক থেকে কিভাবে ঠাণ্ডা জল পাঠানো! হচ্ছে ছাদের তাঁপগ্রাহকে | 
তারপর ফুটন্ত গরম জল নেমে আসছে আরেকটা পাইপ দিয়ে ॥ 
এই পাইপটা আবার সাদা রঙের। কিরণদা বললেন, “গরম 
জলের পাইপে আযাসবেস্টাস জড়ানো আছে। তা না হলে পাইপে) 
করে আসতে আসতেই ওটা অনেক ঠাণ্ডা হয়ে যেত ৷” 

সৌতি বলল, “তার মানে আযাসবেস্টাস অপরিবাহী, তাই 31 9” 

“ঠিক ধরেছ। চলো, এবার তোমাদের আরেকটা! জিনিস 
দেখাই ۱ জান তো, এই অঞ্চলে শীতকালে দারুণ ঠাণ্ডা ۱ 


3 রিলিফ কল বাড়ির জন্য গরগ জল 


গরম জলের ট্যাঙ্ক 


3 


তাপ গ্রাহক 


বরফের দেশে জল-গরমের বাবস্থা 


তখন জল জমে বরফ হয়ে যায়। সেই সময় এই ভাবে HAF 
তাপ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জল জমে গেলে মেটাকে তে? 


৬ 


আর পাইপ দিয়ে পরিবাহিত করা সম্ভব নয়। এই ,انهاه‎ এটা; 
একটা অন্য ট্যাঙ্ক | এর মধ্যে এমন একট। তরল আছে যেটা 
ঠাণ্ডায় জমবেনা । এই তরলটাকে তাপগ্রাহকে পাঠিয়ে গরম করে 
বাড়ির ভেতরে আনা হয়। তারপর উত্তপ্ত তরলটা সেই তাপ 
বিনিময় করে জলের সঙ্গে । জল গরম হয়, তরলটা ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা; 


২০ ডিগ্রির মধ্যে সামান্য 


۱ Asa 
poe ১ উপযুক্ত 
কোণ N 
1 


পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে রোদ্দুর বাড়ির চালগুলোর ঢাল হবে এক-এক 
রকম। যাতে সবচেয়ে বেশী রোদ্দুর পায় তাপগ্রাহক। এর জন্যে 
মানচিত্র থেকে জেনে নেওয়া দরকার কোন্‌ জায়গার ল্যাটিচুড কত। 


তাপ গ্রাহকগুলো সাধারণতঃ দক্ষিণ দিকে মুখ করে বদানো হয় যাতে 
সারাদিন ধরে جوزي‎ পায়। তবে ২* ডিগ্রির মতো পুব 
বা পশ্চিমে সরে বসলেও তেমন কোন অন্থবিধা হয় না। 


৪৭ 


“তরল আবার ছাতে গিয়ে গরম হয়ে ফেরত আসে। বুঝতে 
এপেরেছ তো ۳ 
সৌতি আর TH এবার বাইরে বেরিয়ে এল। কিরণদা 
বললেন, “আশেপাশে যত বাড়ি দেখছ সবগুলে।তেই এই রকম জল 
গরমের ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা_ বলতো এই যে বাড়িগুলো দেখছ, 
নতুন কিছু চোখে পড়ছে ۳ 
সৌতি আর 2۳7۳۱ কোন কথা বলছেন! দেখে কিরণদা বলল, 
“ভাল করে 9۳8 তাপগ্রাহক বসানো বাড়ির ছাদগুলে! একদিকে 
হেলানো। সারাদিন ধরে আকাশে HC অবস্থান এক থাকে না। 
সেইজন্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সর্ষের তাপগ্রহণ করার জন্যে 
বিশেষ একটি কোণে হেলিয়ে বসাতে হয় তাপগ্রাহকগুলোকে | 


তাছাড়া ওই একই কারণে বাড়িগুলো বিশেষ একটা দিকে মুখ 
করে রয়েছে।” 


রোদ্দ.রে চলে ঠাণ্ডার কল রেফ্রিজারেটার 


সৌতি এগোতে এগোতে বলল, “আচ্ছা কিরণদা, এত জল 
ফুটিয়ে কি লাভ হচ্ছে? চানের জল আর কাপড়-কাচা ছাড়া অন্য 
কিছুই তো হচ্ছে না|” 

ITE বলে উঠল, “কেন, রান্নাবান্নার কাজও তো হতে পারে!” 

“শুধু তাই নয়, এইভাবে তাপ সংগ্রহ করে ঠাণ্ডা দেশের বাড়ি 
গরম করা হয় আর গরম দেশে কর! হয় বাড়ি ۳ 

“তার মানে তাপ নিয়ন্ত্রক রেফ্রিজারেটারও চলে রোদ্দুর দিয়ে ?” 
সৌতি তাজ্জব। এ যেন গায়ে গরম জল ঢেলে হি-হি করে কাপার 
কথা বলছেন ۱ 

“চলেই তো। তবে রেফিজারেটার চালাবার সময় একটু অন্ত 
ধরনের তাপগ্রাহক ব্যবহার করা হয়। বাড়ির ছাদে যে তাপগ্রাহক- 
গুলো দেখেছ, ওগুলোকে বলে ধাতুর পাতের গ্রাহক’ বা ফ্ল্যাট 
প্লেট কালেক্টর” । রেফ্রিজারেটার চালাতে গেলে সাধারণতঃ 
“প্ৰতিফলক তাপগ্রাহক" লাগে ۳ 

“যেগুলো পেট চেপটা ঢালের মতো! দেখতে হয় তো ?” CTF 
বলল। 

“আর চকচকে পালিশ কর11” সৌতি যোগ FA | 

“ঠিক বলেছ। ওই দ্যাখো, পাশের ছাদের কোণে একটা 
ঝকঝক করছে। ওটা সুর্যের কিরণ এক জায়গায় জড়ো করে 
প্রচণ্ড উত্তপ্ত করছে একট! তরলকে। ওই তরলটাকে ব্যবহার 
করেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটা ঘর ঠাণ্ডা করে বা রেফ্রিজারেটারে 
বরফ জমায় ۳ 

“গরম দিয়ে ঠাণ্ডা করার ব্যাপারটা কিন্ত আমার মাথায় ঢুকছে 
ন! কিরণদ।1” HTT] বলল | 

৪৯ 
সূর্য থেকে শক্তি__৪ 


“অবাক হবার কিছু নেই | তোমাদের দেশে এমন এক ধরলে 
রেক্রিজারেটার আছে যেখানে কেরাসিনের বাতি ছেলে, কি 
গ্যানবাতি জেলে او‎ ইলেকট্রিক হিটার ব্যবহার করে খাবার জিনিস 
ঠাণ্ডা করা হয়। এখানেও সেই একই পদ্ধতিতে ঘর ঠাণ্ডা করা 
হচ্ছে | তবে তেল, গ্যাস বা বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার না করে তার বদলে 
আমরা 95۳] কাজে লাগাচ্ছি। 
“তোমর। জান তো, কাচের পাত্রে ব। কাসার পাত্রে জল রাখার 
চেয়ে মাটির কলসীতে জল রাখলে সেট! বেশী ঠাণ্ডা হয়। কেন 
জানো? কলসীর ভেতরের জল মাটির ছোট ছোট Cal গলে 


চুইয়ে চুইয়ে বাইরে আসে। তারপর ৌয়ানো জলট। বাইরের, 


বাতাসের সংস্পর্শে এসে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। জল বা-কোন তরল 
বাষ্প হবার সময় খানিকটা তাপ টেনে নেয়। মাটির কলসীর গ। 
থেকে চোয়ানো জলের ফৌটাও তাই কললীর গা থেকেই খানিকট। 
তাপ শুষে নিয়ে বাষ্প হয় । ফলে কলসীট। তখন হয়ে যায় ঠাণ্ডা । 
রেফ্রিজারেটারও চলে এই একই পদ্ধতিতে | তবে সেখানে জলের 
বদলে অন্য একটা তরল কাজে লাগানো হয়। রেফ্রিজারেটার 
সাধারণতঃ 5 ধরনের হয় ۱ কন্প্রেসার ধরনের ও আযাবসবার ধরনের | 


কন্প্রেলার ধরনের রেফ্িজারেটারে একটা ইলেকট্রিক মোটর লাগে. 


কিন্ত আবসবার বা তাপশোষণ ধরনের রেক্রিজারেটারে কোন মটর 
লাগে না। আমরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাপশোবণ পদ্ধতিরই 
সাহায্য নিই ۳ 

কিরণদার কাছ থেকে তাপশোষণ পদ্ধতিতে রেফিজারেটার যন্ত্র 
চালাবার কৌশল জেনে নিল সৌতি আর 357301 ١ কিরণদা একটা 
ছবিও একে ফেললেন। এর মধ্যে ১-লেখা পাত্রটার তলায় 
আগুনের শিখার মতে! দেখানো হয়েছে । আসলে প্রতিফলকের 
সাহায্যে এই ১-লেখ। পাত্রটার গায়েই সূর্যের আলে! ফেলা হয়। 
যাতে পাত্রটা ওঠে তেতে। এই পান্রটাকে বলে জেনারেটর ! 


৫০ 


কিরণদা বললেন, কিছু তরল পদার্থের একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে। 
তার! ঠাণ্ডা অবস্থায় কোন রকম গণ্ডগোল ন! বাধিয়েই বিশেষ 


ای 


LOT 


মি] 


৪__ইভাপোরেটার 
৫-ক পাইপের ঠিক ۹۲-5 


৫১ 


একটা পদার্থের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে পারে । কিন্তু যেই 
তাদের গরম করবে অমনি তারা আর অন্য পদার্থ টিকে সহ্য করতে 
পারবে না। ঠিক ঠেলে ঠুলে সেটাকে বার করে দেবে । ঠিক এই 
ব্যাপারটাই ঘটে জল আর আ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে । সাধারণ অবস্থায় 
জলের মধ্যে আযমোনিয়া দিব্যি মিশে থাকে । (আ্যামোনিয়া 
মেশানো জলকে আ্যামোনিয়ার wate বলে ( কিন্তু যেই জলকে 
গরম করবে, অমনি সে আ্যামোনিয়াকে দেবে দূর করে। আরেকটা 
মজার ব্যাপার হল তরল আযামোনিয়ীকে বাষ্প করে দিতে পারলে 
সে তার আশপাশ থেকে অনেকটা তাপ টেনে নেয়। ফলে 
আশপাশটা হয়ে যায় ঠাণ্ডা। আ্যামোনিয়াকে বাষ্প করার কাজট। 
করে আবার হাইড্রোজেন গ্যাস, খুব অল্প চাপে। এই জম্তেই 
তাপশোবণ পদ্ধতির রেফ্রিজারেটারে আযামোনিয়া, হাইড্রোজেন ও 
জল এই তিনটিকেই ব্যবহার করতে হয়। 

এবার প্রথম থেকে ধরা যাক। ১ নম্বর পাত্রে (জেনারেটার ) 
আছে জল আর আযামোনিয়ার দ্রবণ। প্রতিফলকের সাহায্যে এদের 
গরম করার পর ১-ক পাইপ দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতেই বাম্প হয়ে 
আযামোনিয়। পালায় আরো উচুকে ২-খ পাইপে । আর জল বাবাজী 
থিতিয়ে যায় ২ নম্বর পাত্রে। এটার নাম সেপারেটার পাত্র | 
সেপারেটার পাত্র থেকে ২-ক পাইপ বেয়ে জল নেমে আসে 
আযাবসরবার TT | 

ওদিকে গরম আযামোনিয়া বাষ্প ২-ক পাইপ দিয়ে উঁচুতে উঠে 
শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঢোকে ৩ নম্বর লেখা কন্ডেন্সার পাত্রে। এই 
কন্ডেন্সার পাত্রকে ঘিরে থাকে ঠাণ্ডা জলের পাইপ | সারাক্ষণ এই 
পাইপগুলো দিয়ে সাধারণ তাপমাত্রায় জল পাঠানে! হয়। ফলে 
গরম আ্যামোনিয়া বাষ্প কন্ডেন্সারে ঠাণ্ডা হয়ে তরল আযামোনিয়া 
হয়ে যায়। 

এবার এই তরল আযমোনিয়! নেমে আসে ৪ নম্বর পাত্রে। এই 


৫২ 


পাত্রের নাম ইভাপোরেটার 1 আযামোনিয়া ইভাপোরেটার ঢোকার 
আগেই৬-ক পাইপ দিয়ে উঠে আসে হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন 
গ্যাসকে সঙ্গী পেয়ে তরল আ্যামোনিয়া অল্প চাপে খুব সহজেই 
আবার বাষ্প হয়ে যায় ইভাপোরেটারের মধ্যে। আগেই বলা 
হয়েছে তরল আ্যামোনিয়া বাষ্প হবার সময়ে আশপাশ থেকে তাপ 
টেনে নেয়। ফলে ইভাপোরেটার যন্ত্রটার চার ধার হয়ে যায় খুব 
Stell তার মানে রেক্বিজারেশান বা শীতলত! পাওয়া যায় 
এই ইভাপোরেটারের কাছ থেকেই | যা কিছু ঠাণ্ডা করার এখানেই 
রাখতে হয় | 
ইভাপোরেটার পাত্র (৪নং) থেকে ৪-ক পাইপ দিয়ে নেমে 
আসে আযমোনিয়। বাষ্প ও হাইড্রোজেন গ্যাস। কিন্তু আমোনিয়া 
হাইড্রোজেনের চেয়ে ভারী। তাই আযমোনিয়া একেবারে নীচে 
নেমে ৫নং পাত্রে আবার জলের সঙ্গে মিশে যায়। হাইড্রোজেনের 
সঙ্গে আবার জলের আড়ি। হাইড্রোজেন জলের সঙ্গে মেশেনা | 
হান্কা হাইড্রোজেন আবার গিয়ে ঢোকে আযাব সরবারে। তারপর 
আযাবসরবার থেকে ফের ৬-ক পাইপ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করে। 
আমোনিয়া বাষ্প হাইড্রোজেনের সঙ্গে আযাবসরবারে যায় কিন্তু 
২-ক পাইপ থেকে নেমে আসা জল তাকে সঙ্গে করে টেনে নিয়ে যায় 
আবার ৫ নম্বর পাত্র হয়ে জেনারেটারে । তারপর আবার শুরু হয় 
প্রথম থেকে জল, আমোনিয়া আর হাইড্রোজেনের খেলা। ২-ক 
পাইপের ঠিক তলায় 517713313 পাত্রটাকেও কিন্তু বাইরে থেকে 
ঠাণ্ডা করে রাখতে হয় জল সরবরাহ করে। কারণ জল আর 


আযামোনিয়া মেশার সময় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। 


৫৩ 


ঠাণ্ডা-মেশিন দিয়ে বাঁড়ি গরম 


ঠাগ্ডা-মেশিন রেফ্িজারেটারের কলকজার কথা শেষ করতেই 
সৌতি প্রশ্ন করল, “আচ্ছা শীতকালে বাড়ি গরম করার জন্য কিছু 
করেছেন আপনারা ?” 

পনিশ্চয়। রেফ্রিজারেটার কিভাবে চলে সেট! যদি বুঝে থাকো 
তবে এটা বুঝতেও,কোন অসুবিধে হবে না।” কিরণদা বোঝাতে 
থাঁকেন। “ঠাণ্ডা করার মেশিন চলে বিজ্ঞানের একটা নিয়মকে 
ধরে। সেই নিয়মট। হচ্ছে, যে-কোন তরলকে বাষ্প করতে তাপ 
লাগে। এই কথাটাই অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যে-কোন তরল 
‘বাষ্প হবার সময় আশপাশ থেকে তাপ শুষে নেয়। বর্ধাকীলের 
আগে কলেরার ইঞ্জেকশান নিয়েছে কখনো? ডাক্তার 5 
ফোটানোর আগে তুলে! দিয়ে হাতট। পরিষ্কার করে দেন তে? 
তুলোটা কিসে ভেজানে! হয় বলতে! ?” 

রেক্টিফায়েভ স্পিরিট ۳ সুদেষ্ণার উত্তর | 


“ঠিক বলেছে। আচ্ছা, তখন হাতের ওই জায়গাটা হঠাৎ 
কিরকম ঠাণ্ডা হয়ে যায় না ?” 


“ছ্যাক ছ্যাক ۳ 

“কেন করে জানে! ? ওই স্পিরিটটা বাষ্প হয়ে উড়ে যায় । আর 
এই বাষ্প হবার জন্যে তোমার হাতের থেকে খানিকটা তাপ টেনে 
নেয়! ফলে হাতটা ঠাণ্ডা হয়ে যায় ۳ 

“তাহলে হাতে জল লাগালে অত از‎ ‘লাগেন! কেন و‎ 
সৌতির প্রশ্ন ١ 

“এক একট! তরল এক এক রকম উষ্ণতায় ও চাপে বাষ্প হয়। 
জলের চেয়ে অনেক অল্প তাপে স্পিরিট বাষ্প হয়। সাধারণ অবস্থায় 
জল অত তাড়াতাড়ি বাষ্প হয় না। তবে হাতে জল লাগিয়ে যদি ফু. 
দাও তাহলে দেখবে হাতটা বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। তার 
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কারণ ফুঁ দেওয়ায় জল তাড়াতাড়ি বাষ্প হবার সুযোগ পেয়েছে। 
ইলেক্ট্রিক রেফ্রিজারেটারেও ঠিক এই রকম Tea ঘটানো হয়। 
খুব সহজে বাষ্প করে ফেলা যায় এরকম একটা তরল (যেমন 
আযমোনিয়। বা ফ্রিয়ন ) সেখানে ব্যবহার করা হয়। এর আগে 
তোমাদের তাপ-শৌষণ পদ্ধতিতে ঠাণ্ডা করার মেশিনের কথা 
বলেছি। এবার শোনে! আরেক রকম মেশিনের কথা । এখানে 
আর আগের মতো হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হবে না। তার বদলে 
থাকবে একট! কম্প্রেসার যন্ত্র । এই যন্ত্রটার কাজ হল একটা বন্ধ 
পাত্রের মধ্যে চাপ বাড়ানো | একটা বাস্পর উষ্ণতা না কমিয়েও 
যদি তাকে তরল করতে হয় তাহলে তার ওপর চাপ বাড়াতে হয়। 


কমৃপ্রেদার 175۱ এখানে দেই কাজই করে ।” 
কিরণদা আবার কাগজ পেন্সিল নিয়ে খসখস করে এঁকে 


-খফেললেন আরেকটা! ছবি | 
কল 


ইভাপোরেটার 3 
“ তরল থেকে বাস্প হয়) 


তরল, 
কম্প্রেসার যন্ত্র 
€ চাপ ঝড়ানো হয় ) - 12 
ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেটার 
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এখানেও সেই ইভাপোরেটার যন্ত্র রয়েছে। যা-কিছু ঠাণ্ডা 


হবার এখানেই হয়। সহজে বাষ্প হয়ে যায় এমন একট! তরল 
ইভাপোরেটারের পাইপের কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে যাবার সময় 
আশপাশ থেকে টেনে নেয় তাপ এবং তরলের রূপ ছেড়ে বাস্পের 
রূপ ধরে। ইভাপোরেটার থেকে বেরিয়ে বাম্পটা পাইপ দিয়ে 
গিয়ে ঢোকে কম্প্রেসারে। কম্প্রেসার যন্ত্রটা চালায় ইলেক্ট্রিক 
মটর। কম্প্রেসারের ভেতরে চাপে পড়ে বাষ্পট! হয়ে যায় আবার 
তরল ۱ এই তরল তারপর এসে ঢোকে কন্ডেন্সারে ۱ কন্ডেন্সারে 
থাকে সরু সরু নলের হিজিবিজি কুণ্ডলী। তরলট। ইভাপোরেটার, 
আর কম্প্রেসার থেকে যে তাপ সংগ্রহ করেছিল সেটা এবার এই 
নলের মধ্যে দিয়ে একেবেঁকে যাবার পথেই ত্যাগ করে দেয়। 
তারপর আবার আগের মতে৷ প্রথম থেকে শুরু হয় তার যাত্রা | 
এইভাবেই চলতে থাকে । একবার তাপ শুষে নেবে এক জায়গা 
থেকে তারপর তাপ ছেড়ে দেবে আরেক জায়গায় | 

ব্যাপারটা বোঝানো হলে কিরণদা একবার সৌতি আর সুদেষণার' 
দিকে তাকালেন। “এত কথা শুনলে তো, এবার বলতো দেখি, এই 
ঠাণ্ডা কলটাকেই ঘর গরম করার কল হিসেবে ব্যবহার করতে 
দোষ কি?” 

সৌতি লাফিয়ে উঠল, “খুব সোজা ব্যাপার। ঠাগ্ডার দেশে 
ইভাপোরেটারকে আমরা বাইরে রেখে দেবো । আর কন্ডেন্সারট! 
থাকবে ঘরের ভেতরে । ইভাপোরেটারটা তখন বাইরে থেকে তাপ 
সংগ্রহ করে তরলটাকে পরিবতিত করবে বাশ্পে। সেই বাষ্প 
কম্প্রেসারের মধ্যে দিয়ে আসবে ঘরের মধ্যে কন্ডেন্সারে। 
কন্ডেন্সারে ওই বাষ্প আবার তরল হয়ে যাবে আর আমরা পাব 
তাপ ৷” 

“ঠিক বলেছ সৌতি। অনেক সময় আমর! ইভাপোরেটারট।: 
ঘরের বাইরে বাতাসে না রেখে, ডুবিয়ে রাখি পুকুরে বা হুদের জলে? 
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বা মাটির মধ্যে ١ তখন জল বা মাটি থেকে টেনে নেওয়া হয় তাপ | 
সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস করা হয়। কন্ডেন্সারটার ওপর 
দিয়ে বওয়ানো হয় ফ্যানের হাওয়া। বুঝতেই পারছ, গরম 
কন্ডেন্সারের ওপর দিয়ে যাবার সময় হাওয়াটা কিরকম গরম 
হয়ে যায়। তারপর গরম হাওয়াটা সার! বাড়িতে ছড়িয়ে দিলেই 
হল। কি বলো?” 

775 বলল, “কিন্ত কিরণদা, সব তো! বুঝলাম, কিন্তু ওই 
কম্প্রেসারটাকে চালাতে হলেও তো ইলেক্ট্রিক লাগবে ۳ 

“ণ্খুব সত্যি। ওই ইলেক্ট্রিক পাবার জন্যে তখন আবার সৌর-- 
ব্যাটারির দরকার হয়। খুব ঠাণ্ডার দিনে অনবরত কমৃপ্রেসার 
চালানো বেশ খরচার ব্যাপার হয়ে পড়ে। সেইজন্যে আমর! অন্ত 
একটা ব্যবস্থা করি ঘর গরম করার জন্যে। চলো, এখুনি ওই রকম: 
একটা বাড়ি দেখাবো তোমাদের । এই ব্যবস্থায় ইলেক্ট্রিকের 
খরচা অনেক কমে যায়।” 

কিরণদা ওদের একটা দোচাল। বাড়ির কাছে নিয়ে এলেন। 
বাড়ির এক ধারের দেওয়ালে সেই আগের মতোই কাচের ঢাকনা 
পরানো কালো বাক্স । যার মধ্যে বন্দী করা হচ্ছে সূর্যের তাপ ۱ 


oe 
টি 
سسوم‎ 
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- সূর্যের ভাপ সংগ্রহকারী 


1۹ 


বাইরে 


বাতাস বেরোচ্ছে 
ee Ak 
২৬ 
۱ 


1 مخ 


ঘরের হাওর! সরবরাহ 


ঘরের 217۱ ফেরত 


কিরণদা বললেন, «ওই গাখো, সুর্যের তাপ সংগ্রহকারী ওই 
বাক্সের মধ্যেই ভরে রাখা হয়েছে ইভাপোরেটারটাকে | ফলে 


ইভাপোরেটারটা খুব সহজেই গাদা গাদা তাপ পেয়ে যাচ্ছে। 
কম্প্রেসার যন্ত্রের ওপর চাপটাও পড়ছে কম।৮ 


কিরণদা তাপ সংগ্রহকারী বাক্সের ঢাকনাটা তুলে ভেতরে কি 
ঘটছে দেখালেন। সুর্যের তাপে 


হাওয়া গরম করে সেই হাওয়াকে 
একটা ফ্যান দিয়ে বওয়ানো হচ্ছে ইভাপোরেটারের ওপর ۱ তার 


পরের ব্যাপারটা আগের মতোই | ইভাপোরেটার থেকে পাইপ 
এসে ঢুকেছে বাড়িতে । সেখানে কম্প্রেলার চলছে আর 
۳۳۵۳۳35 ওপর থেকে গরম হাওয়। টেনে নিয়ে আরেকটা পাখা 
সারা বাড়িতে গরম হাওয়া সরবরাহ করছে। 
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বাক্সবন্দী 31153 বাড়ি গরম 


ইলেক্ট্রিক খরচ করে বাড়ি গরম করার ব্যাপারটা সুদেষার 
ভাল লাগল না । “আপনার এতসব কাণ্ড করে ফেলেছেন, আর 
শুধু রোদ্দুর দিয়ে বাড়ি গরম করতে পারছেন না। মানে, বিছ্যুৎকে 
“এক্কেবারে ছুটি দিয়ে ?” 

কিরণদা হাসেন | ৷ ৫নিশ্চয়-__সে ব্যবস্থাও হয়েছে বৈকি ।৮ 

স্থদেষ্চা বলে, “আমাদের দেশেও তো শীতের দিনে রোদ্দরে 
বালতি রেখে জল গরম করা হয়। সেরকম, একটা ব্যবস্থা করলেই 
“তো হত ৷” { 

“কথাটা তুমি খারাপ বলোনি | একটা বাড়ির মধ্যে যত স্থর্যের 
اوه‎ ঢোকার পথ করা যাবে ততই সেটা গরম হবে। আর 
সবচেয়ে ভাল হচ্ছে যদি জানলায় জানলায় কাচ লাগানো হয়। 
তাহলে ۳2 বাবাজী ঘরে ঢুকে ভেতরের জিনিসপত্রে ধাকা! 
খাবে, আলোকশক্তি পরিবর্তিত হবে তাপশক্তিতে কিন্ত ছিটকে 
বেরোতে পারবেনা ততটা । সত্যি বলতে কি ঠিক এইভাবেই ঠাণ্ডার 
দেশগুলোতে এখন এমন: সব বাড়ি তৈরি হচ্ছে যাদের পুরো দক্ষিণ- 
দিকটা জুড়ে থাকে বিরাট কীচের জানলা । আর বাড়ির ঘরগুলো৷ 
থাকে লম্বা এক সারি বরাবর যাতে প্রত্যেকটা ঘরের একটা করে 
দেওয়াল 'অস্তত দক্ষিণ দিকে পড়ে। তাছাড়া দক্ষিণের জানলায় 
ছু'জোড়া করে কাচ থাকে । "আর وی‎ ছু'জোড়া কাচের মধ্যে বন্দী 
থাকে হাওয়া । এই-বন্দী- হাওয়া সুর্যের আলোকে ঢুকতে বাধা 
দেয়না কিন্তু অপরিবাহী হিসেবে ভেতরের তাপকে বাইরে বেরোতে 
বাধা দেয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার অনেকগুলো অস্থুবিধাও আছে। 


গরমের দিনে অতবড় জানলা থাকায় বাড়ি তেতে একেবারে আগুন 


৫৯ 


7 
হয়ে যাবে। তাছাড়া বাতাস খেলার জন্যেও ব্যবস্থা রাখতে হবে? 
সেইজন্যে খড়খড়ির মতো পাতলা ধাতুর একরকম পরদাঁও লাগাঁজে 
হয় অনেক সময়। ইচ্ছে মতো এগুলোকে খোলাবন্ধ করা যায় 
যাতে বাড়তি তাপ বের করে দেওয়া যায় ও তাজা বাতাস ঢোকানো 
যায়৷ কিন্তু সব সমস্যার চেয়ে বড় সমস্তা হল রাত্তির বেলার সমস্যা | 
মেঘলা দিনের সমস্তা। যে জিনিস যত তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে 
সেটাই আবার তত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডাও হ্য়। কাজেই সকাল 
বেলায় চটপট তেতে ওঠার জন্য যা-যা ব্যবস্থা করা হবে রাত্তির 
বেলায় সেই ব্যবস্থাই আবার হাঙ্গামা বাধাবে চটপট ঠাণ্ডা করে 
দিয়ে 8 

সৌতি মাথা চুলকোতে লাগল। “ঠিক বুঝতে পারছিনা 
fal | 

“বুঝলে না? আচ্ছা শোনে! তাহলে | একটা কালো রঙ 
করা টিন জল ভণ্তি করে রোদ্দ,রে রাখো। এবারে একই রকম : 
আরেকটা সাদা টিনে জল ভর্তি করেও রোদ্দুর রাখো । তারপর 
আধঘণ্টা পরে দ্যাখো কোন্টা বেশী গরম হয়েছে ৷” 

“কালোটাই হবে । সে তো আমরা জানি।৮ 77751 বলল। 

“বেশ। এবার একটা উল্টো পরীক্ষা করো | একটা হাড়িতে 
করে জল ফোটাও। তারপর জলটা ঠিক ছু'ভাগ করে কালো আর 
সাদা টিনে ঢেলে ছায়ায় রাখো । কিছুক্ষণ পরে যদি উষ্ণতা পরীক্ষা 
করো তাহলে কি দেখবে জানো? দেখবে, কালো টিনের জলটা. 
বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে । এবার বুঝেছ তো? ঠিক একই কারণে 
যে কাচের জানল! দিয়ে দিনের: বেলা অমন সুন্দর ভাবে ভেতরে 
তাপ ঢোকানো যায়, সেই কাচের জানলাই আবার রাত্তিরে সব 
তাপ ঝটপট বাইরে বের করে দিতে ওস্তাদ ۳ | 

“তাহলে উপায় ۳ ١ 

‘উপায় একটা আছে। সেটা হল তাপ সংগ্রহ করে ۲ 
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“দিনের বেলা যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশী তাপ পাওয়া যায়, তখন 


তার থেকে কিছুটা তাপ সরিয়ে রাখা যাতে প্রয়োজনের সময় সেটা 
ব্যবহার করা যায়। মানে একটা ভাড়ার ঘর তৈরি করা । যেখানে 
তাপ জমা থাকবে | কিন্তু ব্যাপারটা বলা যত সোজা কাজটা ততট। 
নয়। গরমকালে কৌটো ভরে রোদ রেখে দেবে আর শীতকালে 
আলমারি থেকে কৌটো বার করে ঢাকা খুললেই তাপ বেরিয়ে 
পড়বে, খুবই মুস্কিল। তবে গরমকালে সংগ্রহ করে শীতকালে 
সেই তাপ ব্যবহার করাটা সম্ভব না হলেও দিনের বেলা সংগ্রহ করে 
রেখে রাত্তিরে সেই তাপ ব্যবহার করা সম্ভব। সেই পদ্ধতি এখন 


চালু হয়েছে।” 


“সত্যি ?” 
“খুব সত্যি। এই কাজে আমরা জলের সাহায্য নিই। জল 


একটা অদ্ভুত জিনিস। এর অনেক মজার গুণ আছে। তার মধ্যে 
একট! হল খুব বেশী আপেক্ষিক ۱ আপেক্ষিক উষ্ণতার 


ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার ॥ ধরো, আমরা সমান 


ওজনের জল, আালকহল আর পারা নিলাম একই উষ্ণতায় । এবার 
ডিগ্রি বাড়াতে হবে। 


ধরে! আমাদের বলা হল এদের উষ্ণতা ১** ঃ 
কিন্তু'এদের একট। উন্থুনের ওপর রাখলে দেখা যাবে পারার উষ্ণতা 
একশে। ডিগ্রি বাড়াতে যদি তিন মিনিট সময় লাগে তাহলে 


আযালকহলের উষ্ণতা অতটা বাড়াতে ৫৮ মিনিট লাগবে আর জলের 
উষ্ণতা বাড়াতে লাগবে ১** মিনিট ١١ এই ব্যাপারটাকেই বিজ্ঞানের 
ভাষায় না হয়, পারার আপেক্ষিক উষ্ণতা জলের চেয়ে বেশী আর 
জলের আপেক্ষিক উষ্ণতা বেশী আযলকহলের চেয়ে। তার মানে 
আযালকহলের তুলনায় জল অনেক বেশী তাপ জমা করে ۳ টা 
মেইজন্যেই তাপ ছাড়তেও পারে আনেক رو‎ লো 


আলোয় এক টিন জলকে 
লন দিনের বেলায় সর্ষের 
তাই ভেবে ۲۳ و‎ থেকে 
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-যদি গরম করে রাখা যায় তাহ 


তাপ পাওয়া যেতে পারে। তবে গরম জলের ورد‎ 
.অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে এমন ভাবে ঢেকেঢুকে রাখতে হবে যাতে 
তাপ না বেরিয়ে যেতে পারে ۱ এইসব কথা চিন্তা করে প্রথম যে 
۱۳۵ বাড়িটা তৈরি কর! হয়েছিল, তার ঢালুছাতের ওপর দক্ষিণ 
দিকে মুখ করে বসানো হয়েছিল জোড়া কাচের ঢাকা দেওয়া সেই 
চেপট। কালো বাক্স। কাচের তলায় কালো ধাতুর চাদরের সঙ্গে ঝালাই 
করা ছিল পাইপের কুণ্ডলী । এই পাইপের মধ্যে জল গরম হয়ে নেমে 
আনত বাড়ির নীচের তলায় একট! বিরাট ভাড়ার ঘরে । সেখানে 
বড় বড় জালা মধ্যে এমন ভাবে গরম জল রাখা হত যাতে একটুও 
না ঠাণ্ডা হতে পারে । শুধু কতকগুলো হাওয়া চলাচলের ফোকর 
দিয়ে গরম জল তাদের তাপ ছাড়ার সুযোগ পেত। এই 
ফোকরগুলো। ইচ্ছে মতো খোলা বন্ধ কর! যেত। ব্যবস্থাটা! খারাপ 
TI এখনও অনেক বাড়িতে এই পদ্ধতি চালু আছে। কিন্ত. 
মুক্ষিলট। হচ্ছে এইভাবে বাড়ি গরম করতে হলে প্রচুর জায়গা লাগে |” 
“তাহলে তো দেখা যাবে বাড়িতে আর লোক নেই শুধু জলের 
811+ আছে।” সৌতি হাসতে হাসতে বলল | 
“ঠিক তাই। জল দিয়ে এই সমস্তার সমাধান করা যেত না। 
শেষ পর্যন্ত রসায়নবিদরা একট! উপায় বার করলেন । শুরু হল 
জলের জায়গায় গ্রবার সপ্ট নামে একট। হুনের ব্যবহার | আগে 
থেকেই জানা৷ ছিল যে কিছু কিছু হুনকে গরম করলে তার! যখন 
গলতে শুরু করে তখন তাদের তাপমাত্রা বদলায় না। এই একই 
336751 যখন ঠাণ্ডা হয় তখন আবার তারা জমে যায়। এই সময় 
তারা তাদের মধ্যে জমা তাপ ছেড়ে দেয় ।” 
গ্িবার সণ্ট জিনিসটা কি?” সুদে প্রশ্ন করে। 
“এর রাসায়নিক ফর্মুলা হল হাইড্রেটেড সোডিয়াম সালফেট ৷ 
এটা নব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইটে গলে। গলবাঁর সময় এই اج‎ 
প্রচুর পরিমাণে তাপ টেনে নেয়। যতক্ষণ না TARY আবার FTE 
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এই ভাপ ছাড়া পায়ন। ١ চলো, তোমাদের একটা বাড়ি দেখিয়ে, 
আনি। ওখানে গ্রবার সণ্ট ব্যবহার করে তাপ জমা করে রাখা হয় । 

সৌতি আর amel, কিরণদার সঙ্গে হাটতে হাটতে একট! 
দোতল। বাড়ির সামনে এসে হাজির হল। বাড়ির নীচের 


671731 শোক KE 
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2 يلكات‎ তাপ 
و‎ এ LOSE 
গাথা ঘুরিয়ে গরম হাওয়া টেনে 97 3 = সংগ্রহকারী 


তাপের ভাঁড়ার ঘরে 


পাঠানো 1 চা 
0 مجح‎ পাখা গরম, হাওয়া 
شم‎ =A ا‎ পাঠাচ্ছে ভাড়ার 
থেকে 


হাওয়। চলাচল রাধা 
নিয়ন্ত্রক জানল! 
তাঁপসঞ্চয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা 
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-তলাটাতেই শুধু লোকজন থাকে AY | ওপর তলার দক্ষিণ 
-দিকের দেওয়াল জুড়ে শুধু জোড়া কাচের ঢাকনা । এই জোড়া 
কাঁচের পিছনে তিন ইঞ্চি মতো ছেড়ে ঘরের ভেতরে রয়েছে একটা 
ভুশো কালি মাখানো ধাতব গ্লেট। 
. কিরণদা বললেন, “কাচের জানলার ওপর যে সৌরশক্তি এসে 
পড়ছে তার ৪* শতাংশ গ্রহণ করে এই লোহার পাতটা তেতে উঠছে। 
পাতটার গায়ে দ্যাখো খড়খড়ির মতো কতকগুলো বাধা বসানো 
হয়েছে। এই পাতটা তার আশপাশের হাওয়াকে তুলছে তাতিয়ে। 
সেই গরম হাওয়াকে ক্রমাগত টেনে নিচ্ছে ছোট্ট একটা ۱ 
তখন আবার ঠাণ্ডা হাওয়া এসে নতুন করে তেতে উঠছে । শীতের 
সময় দিনের বেলা! এই গরম হাওয়ার খানিকটা সরাসরি সরবরাহ 
করা হয় ঘরের মধ্যে । বাকীটাকে চৌকো। পাইপের মধ্যে দিয়ে 
তাপের ভাড়ার ঘরে আনা হয়। তারপর গ্রবার সণ্টের পাত্রগুলোর 
চারধারে গরম হাওয়া বইতে থাকে | গ্রবার সণ্ট গরম বাতাস থেকে 
তাপ টেনে নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে নব্বই ডিগ্রি কারেনহাইটে তরল হয়ে 
যায়। তারপর রাত্তির বেলা বা মেঘল। দিনে যখন ঘরের তাপমাত্রা 
কমে যায় তখন এই তাপের ভাড়ার ঘরে একটা পাখা চালিয়ে 
দেওয়া হয়। গরম পাত্রের গা থেকে তাপ টেনে নিয়ে গরম হাওয়া 
ছড়িয়ে পড়ে সারা বাড়িতে। একট! বাড়ি গরম রাখার জন্য যদি 
একঘর fS 2115 সপ্ট দরকার হয় তাহলে গ্রবার সপ্টের জায়গায় 
জল ব্যবহার করলে দরকার হবে ন’ TBI ঘর। বুঝলে ?” 
TTT জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা কিরণদা, গ্রবার সপ্টের বদলে 
আর কিছু ব্যবহার করা যায় না?” 
হ্যা, ডাইসোডিয়াম ফস্ফেট নামেও আরেকটা নুন ব্যবহার 
করা হয় অনেক সময় |7 
“গ্নবার সণ্ট এরকম বারবার তরল আর শক্ত হতে হতে খারাপ 
হয়ে যায় 2۱ ۳ সোতি এবার প্রশ্ন করে। 
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“ন।, 2111 স্ট বহুকাল ব্যবহার করা যায়। দশদিন ধরেও 
যদি গ্রবার সণ্টকে তরল ও গরম অবস্থায় রাখা যায় তবু দেখা যাবে 
তার ধর্ম পাল্টাচ্ছেনা। প্রয়োজনের সময় তাপ ছেড়ে দিয়ে আবার 
জমাট হয়ে যাচ্ছে।” 

তাপের ভাড়ার ঘরের রহস্ত ভেদ করে তিনজনে আবার রাস্তায় 
এসে নামল | 

“এবার আমরা কোথায় যাব কিরণদা 1” 

“এই দু’ একটা বাড়ির পরেই একট! মজার বাড়ি দেখাব, 
উলো-_” 


৬৫ 
সুর্য থেকে শক্তি_€ 


বাড়ির ছাতে শেওলার ক্ষেত, 


কিরণদার সঙ্গে বাড়িটার ছাতে উঠেই চমকে গেল দু'জনে | 
একী! সারাটা ছাত জুড়ে জল থইথই করছে। তার ওপর একটা 
স্বচ্ছ ASTE চাদর ঢাকা দেওয়া। ছাতের চৌবাচ্চার ভেতরে 
সবুজ সবুজ শেওলা জমে আছে প্রচুর | 

frail বললেন, “দেখেছ? বাড়ির. ছাতে কেমন চাষবাস 
হচ্ছে | 

“চাষবাস? এতে| শেওলার মতো দেখাচ্ছে।” সুদেষা বলল | 

“হ্যা_শেওলাই তো চাষ কর! হচ্ছে” 

“তার মানে? শেওলা দিয়ে কি হবে?” ۷۱ 

“বারে_ আজকাল এই শেওলাই তো মানুষের প্রধান খাদ্য | না, 
না, আর প্রশ্ন নয়। আমিই সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। চলো, বাড়ির 
ভেতরে গিয়ে বরং বসা যাক। তারপর আবার দেখতে আসব।” 

ঘরে ঢুকে কিরণদা একট] চেয়ারে জণাকিয়ে বসলেন শেওলা. 
চাষের গল্প শোনাতে। 

“তোমরা আগেই দেখেছ, পাতার কারখানায় কিভাবেখাছ্ তৈরি 
হয়। পৃথিবীতে গাছই কেবল অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ 
তৈরি করতে পারে। কাজেই জীবজগত এ ব্যাপারে পুরোপুরি 
গাছের ওপর নির্ভরশীল | তোমরা জানে! গাছের পাতায় আলোক- 
সংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি হয়। বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড 
ও জল টেনে নেয় গাছের পাতা । তারপর সুর্যের আলো ও 

. ক্লোরোফিলের সাহায্যে তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট ও অক্সিজেন | 
ক্লোরোফিল এই শব্দটা এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। র্লোরো 
মানে সবুজ আর ফিল্‌ মানে পাতা। তার মানে ক্লোরোফিলই: 
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সেই জিনিস যাঁর জন্যে গাছের পাতার রঙ হয় সবুজ ! আসলে 
ক্লোরোফিল হচ্ছে একটা জটিল রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ, যার 
মধ্যে আছে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ও 
ম্যাগনেসিয়াম । ক্লোরোফিল নিজে কিন্তু পাতার মধ্যে কোন 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না। শুধু তার উপশ্থিতিটাই, 
প্রয়োজন হয়। ওদিকে সৌর-শক্তির (আলোর ) প্রয়োজন হয় 
জলটাকে ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরি করতে । আলো 
ও ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে এই হাইড্রোজেন কার্বন ডাই- 
অক্সাইডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে কার্বোহাইড্রেট । শুধু 


তাই নয়, এই কার্বোহাইড্রেট থেকেই গাছ আবার আরো নানা 
রকম রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে, যেমন-_ফ্যাট্‌ (চবি) ও প্রোটিন 
ইত্যাদি। আমরা যা কিছু খাই তার প্রধান উপাদান হচ্ছে এই 
কার্বোহাইডেট, ফ্যাট ও প্রোটিন। এক এক ধরনের খাচ্ছে এই 
উপাদানগুলোর পরিমাণ থাকে এক এক 0۱ তাছাড়া প্রোটিনের 
মধ্যে সামান্য পরিমাণ ফসফরাস, গন্ধক ও নাইট্রোজেন ইত্যাদিও 
ویو ی نت‎ 'আমীনের 'পুরির দানে SUT নসো 
আলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া চালাবার জহা প্রয়োজনীয় আলোটুকু 
বা শক্তিটুকু সরবরাহ করে ٩۱ কাজেই 6 শক্তিকে যদি 
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আরো বেশী করে কাজে লাগাতে হয় তাহলে আরো বেশী করে 
চাষবাস করতে হবে, গাছগাছড়া লাগাতে হবে | আর নয়তো এমন 
সব গাছ লাগাতে হবে বা নতুন গাছ তৈরি করতে হবে যা চড়চড় 
করে বেড়ে উঠবে, আরে বেশী মাত্রায় সৌর-শক্তিকে গ্রহণ করবে। 
একমাত্র গাছপালারাই সূর্যের আলোর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে و‎ 
তৈরি করে ঠিক কথা, কিন্তু কাজটা তারা খুব ভালভাবে করে Al | 
সূর্যের আলোকে তারা হেলায় ফেলায় নষ্ট করে। পৃথিবী প্রতি বছর 
যে সৌরশক্তি লাভ করে তা পেতে হলে আমাদের ১২০,০০০ বিলিয়ান 
টন কয়লা পোড়াতে হয়। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র তিরিশ শতাংশ 
শক্তি পাওয়া যায় আলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য । বাকীটা উত্তর 
ও দক্ষিণ মেরু ও সমুদ্রের ওপরে গিয়ে পড়ে। এই তিরিশ শতাংশ 
শক্তিও কিন্তু কম নয়_৩৬,-*০ বিলিয়ন টন কয়লা পোড়ানোর 
- সমান। এই যে শক্কিটা পাওয়া যায় এর মধ্যে مد‎ শতাংশ আবার 
আলোক-সংগ্লেষ প্রক্রিয়ার পক্ষে উপযোগী নয়। এইসব হিসেব 
করার পর দেখা যাবে গাছের! খাদ্য তৈরির জন্য সূর্যের কাছ থেকে 
প্রতি বছর যে শক্তি পায় সেটা হচ্ছে ২৮,**- বিলিয়ন টন কয়লা 
পুড়িয়ে পাওয়া শক্তির সমান। একটু আগেই বলছিলাম না গাছের! 
সূর্যের আলোকে হেলায়-ফেলায় নষ্ট করে। এবার বুঝতে পারবে 
۳۹۶۱ ۱ এই যে বিরাট শক্তি তার! পাচ্ছে তার মাত্র একশো ভাগের 
এক ভাগও তারা পুরোপুরি ব্যবহার করে না-_বাকীটা رود جم‎ 
কাজেই কোন রকম ভাবে গাছেদের আলোক-সংশ্রেষ প্রক্রিয়ার যদি 
উন্নতি করা যায় তাহলে কি সাংঘাতিক ব্যাপার হবে ভাবতে পারো? 
একই গাছের হয়তো দু’ গুণ তিন গুণ ফলন হবে । ঠিক এই চিন্তা 
মাথায় নিয়েই বিজ্ঞানীরা প্রথম গবেষণা শুরু করেন | তার। দেখেন 
ক্ষেতে সাধারণত যেসব চাষ কর। হয় সেখানে আলোক-সংশ্লেষের 
জন্য উপযোগী সৌর-শক্তির ছুশে। ভাগের এক ভাগ মাত্র কাজে 
লাগে। বিজ্ঞানীরা তখন চিন্তা করতে আরম্ভ করেন কি ধরনের 
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চাষ করলে আরো! বেশী করে সৌর-শক্তিকে ব্যবহার করা ۱ 
কারণ এটাও দেখা গেছে যে কিছু কিছু গাছ অন্যদের তুলনায় 
অনেক দ্ৰুত হারে আলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া চালাতে পারে। কিন্তু 
একটা গাছ শুধু চড়চড় করে মাথায় ঢ্যাঙা আর গায়ে-গতরে মোটা 
হয়ে উঠলেই তে। আর আমাদের কাজে লাগবে না। তার কাছ থেকে 
আমরা কি পাচ্ছি দেখতে হবে । এখানে আরেকটা কথা মনে রাখা 
দরকার। গাছের পাতায় আলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ঠিক উপ্টো 
আরেকটা প্রক্রিয়া ঘটে । এটাকে বলে গাছের রেস্পিরেশান বা 
নিঃশ্বসস। আলোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় গাছ যে খাদ্য তৈরি করে 
জমায় সেইটাই আবার সে নিঃশ্বসন প্রক্রিয়ার খেতে শুরু করে। 
গাছ তখন পাতা দিয়ে বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নেয় এবং সঞ্চিত, 
ata সঙ্গে এই অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় 
কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও শক্তি। এই শক্তিকে ব্যবহার করেই 
গাছের! বেড়ে ওঠে। তবে সব শক্তিটুকুই গাছের বেড়ে ওঠার কাজে 
শেষ হয়ে যায় না। তার কিছুটা আবার জমা থাকে গাছের দেহে। 
সেইজন্যেই কাঠ পুড়িয়ে আমরা তাপশক্তি পাই। স্থর্যের আলো 


হাওয়া আর জল থেকে এই ধরনের যেসব গাছ তাড়াতাড়ি 


খাছ ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে তার খুবই প্রয়োজন আছে জ্বালানী 
হিসাবে। কিন্তু প্রয়োজনটা যেখানে খাগ্যের সেখানে আমরা এমন 
গাছ চাই না যার শরীরের অর্ধেকটাই শুধু 5319 ডালপালা! পেকড়- 


বাঁকড়। এই এত কথা বলা শুধু এইটুকু বোঝানোর জন্যোই যে, সব 


দিক বিচার করে শেওলাই (algae) খাদ্য হিসেবে সবচেয়ে উপযোগী | 


শেওল! বাড়েও চটপট আর তার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অংশ নেই 
বললেই চলে৷ সবটুকুই কাজে লেগে যায়। শেওলার চাষ কিভাবে 
হচ্ছে দেখাবার আগে শেওলা সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া খুবই 
দরকার। আদিকাল থেকেই শেওলাদের দেখা গেছে। পুকুর কি 
ডোবা কি সমুদ্র, জল! জায়গা পেলেই শেওল! জন্মায়। এদের 
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না আছে সত্যিকার শেকড় কি ডাল, পাতা বা ফুল। তবে 
ক্লোরোফিল আছে ঠিকই। সব শেওলাই যে সবুজ দেখতে হয় 
এমন কোন কথা নেই । নীলচে-সবুজ, চকচকে খয়েরি বা লাল-_ 
বহু ধরনের শেওলা হয়। সত্যি বলতে, এ পর্যন্ত শেওলার 
৩০,০০ প্রজাতির (species) সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে 
কোনটা জলে ভেসে থাকে, কোনটা থাকে জলের নীচে, কোনটা, 
জলচর প্রাণীর মতো ভেসে বেড়ায়, আবার কোনটা জন্মায় 
গাছের গুড়িতে বা পাহাড়ের ফাকে ফৌকরে, IOS 
দেওয়ালে। কিছু শেওলা আকারে এতই ছোট যে অণুবীক্ষণ 
যন্ত্র ۲5 দেখাই যায় না। আবার এমন সামুদ্রিক শেওলাও 
আছে (আগাছা বলে অনেক সময়) যা লম্বায় একশো 
ফুটেরও বেশী। তবে সব শেওলারই বৈশিষ্ট হল এদের পুরোটাই 
শুধু খাগ্। শেকড়-বাকড়, বাকল, ডালপালা ইত্যাদি বড় বড় 
গাছের ۲۵۲۲۲ কোন বালাই নেই তাদের। ফলে তুলনামূলক- 
ভাবে পরিমাণে অতি সামান্য শেওলার কাছ থেকে আমরা প্রচুর 
খা্য পেতে পারি। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গেছে 
“ক্লোরেল্লা পাইরেনোইডোসা” নামে একটি শেওলাই খাদ্য হিসেবে 
সবচেয়ে ভাল । মাত্র এক একর জমিতে চল্লিশ টন ক্লোরেল্লা ফলানে! 
বায়। তার মধ্যে কুড়ি টন শুধু প্রোটিন আর و‎ টন ফ্যাট (চৰি) ۱ 
চালু ফল-মূল বা শস্তের মধ্যে এত বেশী পরিমাণ প্রোটিন বা চবি 
পাওয়া যায় না। সোয়াবিনে খুব প্রোটিন আছে সবাই জানে | 
কিন্ত ক্লোরেল্লার কাছে সেটা কিচ্ছু নয়। দু'টো! সমান আকারের 
ক্ষেত নিয়ে একটায় সোয়াবিন আর আরেকটায় ক্লোরেল্লার চাষ 
করলে দেখা যাবে ক্লোরেল্লা পোয়াবিনের চেয়ে ছ'শো গুণ বেশী 
প্রোটিন দিচ্ছে । একজন মানুষের যদি দিনে ৬৫ গ্রাম করে প্রোটিন 
লাগে তাহলে মাত্র ১৫** বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে ক্লোরেল্লার চাষ 
করলে সারা পৃথিবীর মানুষের খাছের প্রয়োজন মেটানো যাবে | 
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আর কোন উদ্ভিদ সূর্যের আলোকে এত ভালভাবে কাঁজে লাগাতে 
পারে al 1 

একটানা বকৃতে বকৃতে কিরণদার গলা শুকিয়ে যাবার যোগাড় ١ 
কিন্তু থামবার কি কৌন উপায় আছে। তাহলেই প্রশ্ন । TT 
وچ‎ করে বসল, “এই শেওলা খেতে ভাল লাগে ?” 

«প্রথম প্রথম অনেকেই খেতে চাইত না। সে তো সোয়াবিনের 
বেলায়ও হয়েছিল। তারপর আস্তে আসন্তে অভ্যেস হয়ে গেছে। 
অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ক্লোরেল্লার পাউডার মিশিয়ে খুব সুন্দর 
খাবার তৈরি করা যায়। তবে TAFT বা ‘আইরিশ A 
নামে এক ধরনের লাল শেওলা বহুকাল ধরেই লোকে খেয়ে 
আসছে। বিশেষ করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অনেক দেশের 
লোকে । তবে শেওলার প্রথম চাষবাষ ও খাদ্য হিসেবে ব্যবহার 
শুরু হয় জাপানে | কারণ এমনিতেই জাপানে বহুকাল ধরে চাষবাষের 
উপযোগী জমির খুব অভাব ١ এবার তোমাদের ক্লোরেল্লা চাষ করার 
কায়দার কথা বলি শোনো | গাছেরা খাদ্য তৈরি করার সময় সূর্যের 
আলোর ১ শতাংশও কাজে লাগাতে পারে না কিন্তু বাতাসে যে 
সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে (০৩ শতাংশ বা হাজার 
ভাগ বাতাসে তিন ভাগ) সেটাকে দিব্যি কাজে লাগায় | শুনলে অবাক 
হবে ১ উন কার্বোহাইড্রেট ۴ ১২ টন কার্ধন ডাই-অক্সাইড 
লাগে এবং তার জন্যে কৃষিক্ষেত্রের মাথায় ১৮৭" ফুট ওপরকার 
বাতাসের স্তর থেকেও গাছপালাকে কার্বন ডাই-অক্সাইভ যোগাড় 
করে নিতে হয়। গাছের মতো! ক্লোরেল্লারও ঠিক এমনি কাৰন 
ডাই-অক্সাই প্রয়োজন হয়। ৯ পাউণ্ড ক্লোরেল্লার জন্য ২ পাউণ্ড 
কার্বন ডাই-অক্সাইড আর ই পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয়। 
ক্লোরেল্লা আবার জন্মায় জলের তলায়। কাজেই জল থেকেই তার 
কার্বন ডাই-অক্সাইড আর নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটাতে হয়। 
সাধারণ চাষবাসের মতো ফল বোনা, রোয়া বা কীটপতঙ্গের হাত 
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থেকে রক্ষা করার ঝামেলাগুলো না থাকলেও ক্লোরেল্লা চাষের অন্ত 
ঝামেলা আছে। বিজ্ঞানীরা প্রথম কিভাবে এইসব সমস্যার সমাধান 
করেন সেটা এবার বলছি ۳ 

কিরণদা কথা থামিয়ে খসখস করে একটা ছবি একে 
ফেললেন | 


বাতাস বেরোবার পথ 


“ছবিতে ওই যে 2 নল দেখছ, ওটা একশো ষাট ফিট: 
লম্বা, চার ফিট চওড়া আর কয়েক ইঞ্চি গভীর। স্বচ্ছ বলে ওর 
মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকতে পারে। ওটার মধ্যে আছে 
জল আর শেওলা। ছবির বা দিকের পাম্পটা ওই জল আর 
শেওলাকে প্রয়োজন মতো টেনে বার করে আনে | সূর্যের আলোয়' 
ক্লোরেল্লা সবচেয়ে ভাল বাড়ে ৮৬ ফারেনহাইট উষ্ণতায়। তাই 
কখনো যদি و2718‎ নলের মধ্যে رو‎ খুব বেড়ে যায় তাহলে, 
বাড়তি তাপটুকুকে কমাবার ব্যবস্থা করতে হয়। এর জন্যে আছে 
তাপ আদান-প্রদান যন্ত্র। এই যন্ত্রের চারপাশ ঘিরে অনবরত 
সাধারণ তাপমাত্রায় জল সরবরাহ করা হয়। পাম্পের সাহায্যে 
۳۳35۱ সমেত 272 নলের উত্তপ্ত জল এর মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে, 
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এনে ঠাণ্ডা করা হয়। এবার ছবির ডান ধারের মাথার দিকে 
তাকাও । ওখানে রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড আর বাতাস ।' 
১০০ ভাগ বাতাসে ৫ ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড, এই হিসেবে 
ওখান থেকে বাতাস ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণ পাঠানো 
হয় প্ল্যান্টিক নলে। তাছাড়া প্রয়োজন মতো নাইট্রেটও' 
পাঠানো হয় নলের মধ্যে পাম্পের সাহায্যে। নাইট্রেট, বাতাস? 
ও কার্বন ভাই-মক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে বাড়িয়ে বিভিন্ন 
ধরনের ক্লোরেল্লা পাওয়া যেতে পারে। যেমন প্রোটিনের মাত্রা 
৭ থেকে ৮৮ শতাংশের মধ্যে রাখা যায়, কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা! 
রাখা যায় ৬ থেকে ৩৮ শতাংশের মধ্যে এবং ফ্যাট বা চবির 
পরিমাণ ১ থেকে ৭৫ শতাংশের মধ্যে । ক্লোরেল্লার চাষ সম্পূর্ণ 
হলে জল ও ক্লোরেল্লাকে নিয়ে আসা হয় সেন্টিফিউজ TE | 
ছুধ থেকে যেমন ক্ষীর তোল! হয় ঠিক তেমনিভাবে এই যন্ত্রে 
ক্লোরেল্লাকে স্বতন্ত্র করা হয় জল থেকে । কার্বন ডাই-অক্সাইড 
ও নাইট্রেট মেশানো জলটা আবার ফেরত যায় প্যান্্টিক ۱ 
শুধু ক্লোরেল্লা যেটুকু কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন 
গ্রহণ করেছে সেই ঘাটতিটুকু পুরণ করে দেওয়া হয়। এবার 
বুঝতে পারছ তো, ক্লোরেল্লা চাষের কত সুবিধা ? এক ফৌঁটা 
মাটির দরকার নেই, কাজেই মাটির ক্ষয়ক্ষতিরও ব্যাপার নেই। 


বৃষ্টি হল কি হল না তার জন্যেও চিন্ত! নেই । মরুভূমির মধ্যেও, 
ক্লোরেল্লার চাষ হয়। বিশেষ করে একই জল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে. 


ব্যবহার করার জন্য চাষের কাজে খুব কম জল খরচ হয়। তাছাড়া 
র নলের মধ্যে থাকার জন্যে মরুভূমির গরমে জল যে বাষ্প 


প্ল্যান্টিকে 
হয়ে উড়ে যাবে সে উপায় নেই। কীটনাশক ব্যবহার করারও 
কোন প্রয়োজন পড়ে না। তাছাড়া জমি চাষ করার জন্য গরু». 


বলদ, 3715-975 কোন আমেলার মধ্যে যেতে হয় না। 
সারা বছর ধরেই ক্লোরেল্লার চাষ হতে পারে। তাছাড়া যখন 
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যে রকম প্রয়োজন সেই AFAT ক্লোরেল্লা থেকে কার্বোহাইড্রেট, 
প্রোটিন বা চবি পাওয়া যেতে পারে |” 

কিরণদা কথা থামালেন । একজন ভদ্রমহিলা হাতের ট্রে-তে 
করে খাবারের ডিশ এনে রাখলেন টেবিলের ওপর | 

“এসব আবার কি বৌদি?” কিরণদা বললেন | 

“আপনার ছোট্র বন্ধুদের ক্লোরেল্লার গল্প শোনাচ্ছেন দেখে চটপট 
YA OR করে এনেছি । ওরা খেয়ে দেখুক, কেমন লাগে ৮ 

কিরণদা বললেন, “বাঃ, তবে তো ভালই হল। একেবারে 
হাতেনাতে দেখ! হয়ে যাবে । নাও-নাও-হাত চালাও ۱ এরপর 
আবার ছাতের ক্লোরেল্লা ক্ষেত দেখতে যেতে হবে | 

সৌতি আর TTI একটু وج وچ‎ করে চামচে করে সুপ 
তুলে মুখে ۱ 

“বাহ__এ যে চিকেন কর্ন স্ুপের মতো খেতে।” বলে BT TTI | 


“ঠিক বলেছিস।” সৌতি অনেকক্ষণ পরে বোনের সঙ্গে 
একমত হল | 


“তাহলে তোমাদের ভাল লেগেছে বলো 1” 

“আরেকটু নেবে ?” বৌদি জিজ্ঞেস করলেন | 

সৌতি লঙ্জ। পেয়ে গেল। এনা না!” 

আপত্তি করলে কি হবে । আরো খানিকটা করে খেতে হল 
ছু'জনকেই। | 

কিরণদা বললেন, “ক্লোরেল্প। চাষের অনেক RC কথা 
বলেছি কিন্তু সবচেয়ে বড় অস্থবিধার কথাটা! বল! হয়নি । সেটা 
হল, কার্বন ডাই-অক্সাইভ যোগাড় করার সমস্তা। কার্বন ডাই- 
অক্সাইড যোগাড় করার অস্থৃবিধার জন্যই পৃথিবী জুড়ে ক্লোরেল্লার 
চাষ শুরু হতে অনেক দেরী হয়েছে। এখন অবশ্য সেটা আর কোন 
YI নয়। এই যেমন ধরো৷ এই বাড়িতেই এখন যত আজেবাজে 
পচা জিনিস কি মলমূত্র থেকেই সংগ্রহ করে ফেলা হচ্ছে কার্বন 


৭৪ 


ডাই-অক্সাইড ও নাইন্রোজেন। তাছাড়া এমন অনেক কারখানা 

আছে যেখানে এতদিন রাসায়নিক কাজকর্মের পর কার্বন ডাই-অক্সাইড 

শুধু শুধু নষ্ট হত, শুধু তাই নয় চারপাশের আবহাওয়াও বিষাক্ত 
- 59 | চলো, এবার ছাতের ওপর উঠে ঘুরে দেখে আসা যাক ١ 


উঠ, ডি ۸ 
২৮7৭ 0১5: 


মণ্ড রাখা পাত্র 


ভাপ আদান-প্রদান যন্ত্র 


ছাতে উঠে এবার ভাল করে নজর করে দেখল সৌতি আর 
gell সারাটা ছাত জুড়ে জল জমে রয়েছে চেপটা একটা! 
চৌবাচ্চায়। আর তার মধ্যে জন্মেছে E সবুজ সবুজ শেওলা। 
ছাতের ডানদিকে একটা লম্বা পাইপের অনেকগুলো মুখ দিয়ে ঝির 
বির করে জল পড়ছে ١ কিরণদা বললেন, “ছাতের ডানদিকে ওই 
যে ভাণ্ডার মাথায় একটা সোলার সেল সুইচ দেখছো, ওটা এই 
চৌবাচ্চার জলের তাপ নিয়ন্ত্রণ FT | YPCY রোদ উঠলেই সুইচটা 
একটা মটর চালু করে দেয় ١ তখন ছাতের জল নীচে নেমে এসে তাপ . 
আদান প্রদান যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ঘুরে আবার ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে যায় 


ছাতে ৷” 
775: হাত দিয়ে ছুয়ে দেখল জলের وود‎ মাথায় যে 


. ডাকনাটা রয়েছে সেটা FITA নয়, স্বচ্ছ প্ল্যান্টিকের ١ 
৭৫ 


ছাতের ওপর যা দেখার দেখে নিয়ে এবার সবাই নীচে নেমে 
এল | 

প্রথমেই তাপ আদান-প্রদান যন্ত্র চোখে পড়ল। এখানে 
কতকগুলো! পাইপের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাধারণ তাপ- 
মাত্রায় জল পাঠানো হচ্ছে আর সেই ঠাণ্ডা পাইপগুলো ডোবানো 
আছে বা পাশে মণ্ড রাখার পাত্রে। এই মণ্ড রাখার পাত্রের তলায় 
শেওলা জমা হচ্ছে। আর ওপরে যে জলটা থাকছে সেটাকে আবার' 
ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ছাতে। শেওলাগুলে! থকথকে কাদার 
মতো চেহারা নেয় মণ্ড রাখার পাত্রে। তারপর ছাটাই কলে নিয়ে 
এসে সেগুলোকে 65 করে গুড়োগুড়ো করে ফেলা হয়। 
শেওলা চাষের 59 প্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য খনিজ 
সংগ্রহ করা হয় একবারে ডান ধারের সেপটিক ট্যান্কটাতে | এখানে 
মলমৃত্র ও আবর্জনা থেকে বিশেষ রাসায়নিক উপায়ে এগুলোকে 
স্বতন্ত্র করা হয়। 


সৌতি জিজ্ঞেস করল, “এই শেওলার চৌবাচ্চাটা পরিক্ষার 
করতে হয় না মাঝে মাঝে 1” 

“বলতে গেলে হয়ই না। শেওলারাই সব ময়ল! খেয়ে ফেলে 
তাই ময়লা জমতে পারেনা | ও হ্যা, আরেকটা কথা | ঠাগ্ডার দেশে 
আবার এই শেওলার ট্যান্কের জল ঘর গরম করার কাজে লাগে ৷” 

“কি করে ۳ 

“দিনের বেলা যখনই জলের উষ্ণতা ৮৬ ডিগ্রি ফারেনহাইটের 
চেয়ে বেড়ে যায়, অমনি সেই গরম জলকে নীচে তাপের ভাড়ার 
ঘরে এনে গ্রবার সপ্টের টিন গরম করা হয়। বাড়তি তাপটুকু 
A সপ্টকে দিয়ে ছাতের ট্যাঙ্কের উষ্ণতা সবসময় ৮৬ ডিগ্রিতে 
রাখা হয়। তারপর রাত্তির বেলা যখন বেশী ঠাণ্ডা লাগে এই গ্রবার, 


735 তখন জমানো তাপ ছেড়ে ঘর গরম করতে শুরু করে। 
আগেই তো শুনেছ তোমর! সে-কথা ۶ 


৭৬ 


caw, দিয়ে রানা 


শেওলার চাষ দেখা শেষ হতে কিরণদ। প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা 
সৌতি তোমাদের বাড়িতে কি রকম BCA হয় ?” 

“কয়লার موق‎ আছে, কেরাসিনের স্টোভ আছে, ইলেকট্রিক 
হিটারও একট। আছে।” সৌতি ۱ 

সুদেফ্চ। বলল, “বাবা বলছিল যে একটা গ্যাসের BX কিনবে। 


তাতে নাকি অনেক ঝামেলা কম।” 
সৌতি বলল, “আমি দেখেছি গ্রামের দিকে গরীব লোকেরা 


গাছের শুকনো ডালপালা দিয়ে রান্না করে। অনেকে ঘুঁটের 
আগুনও FIT ৷” : 
কিরণদা বললেন, “ঠিক বলেছ সৌতি। তোমাদের দেশে ঘুটে 
জ্বালিয়ে বহু লোক রান্না করে। কিন্তু এর একটা খারাপ দিকও 
আছে ।” 
“কেন? তেল, কয়লার মতে৷ মূল্যবান জিনিস তো বরং বেঁচেই 
যাচ্ছে। গোবর তে এমনিতেই ফেলা যায়।” ۳ বলল। 
“না, সুদে | ভুল করছ তুমি৷ জমির সার হিসেবে গোবর 
এই সারকে জালানী হিসেবে ব্যবহার করা 


অত্যন্ত মূল্যবান | 
গোবর সার ঠিক মতো ব্যবহার করলে জমির 


মোটেই উচিত নয়। 
ফলন 560 বেড়ে যেতে পারে 1৮ | 
“কিন্ত গরীব লোকেরা তাহলে রাধবে কি করে?” 
“কি করে রাধবে সেইটাই তে! তোমাদের দেখাব এবার ৷” 


পিছনে চলল সৌতি আর ۱ 


কিরণদার পিছনে 
চয়ে কম ঝামেলায় রান্নার 


“বিনি পয়সার জ্বালানী দিয়ে ۳ 
ব্যবস্থা এখন আমাদের ঘরে ঘরে চালু হয়ে গেছে।” 
৭৭ 


“বিনি পয়সার জালানী ? তার মানে 9153 ? রোদ্দুর দিয়ে 
রান হয়, তাই না?” YLT বলে উঠল। 

“ঠিক ধরেছ। রোদ্দুরের উন্ণুনটা দেখাবার আগে তোমাদের 
একটা মজার কথা বলে নিই ۱ এই খবরট। খুব কম লোকেই জানে | 
১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে উইলিয়াম আযাভাম্স্‌ নামে একজন 
ইংরেজই বোধহয় রোদ্দরের উন্ণুন দিয়ে প্রথম রান্না করেন। ১৮৭৮ 
সালের উনিশে জুন বিখ্যাত বিজ্ঞান-পত্রিকা “সাইন্টিফিক 
আমেরিকান-এ তিনি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও লেখেন। বোস্বাইয়ে 
যখন সবচেয়ে ঠাণ্ডা, সেই জানুয়ারি মাসে সাতজন সৈনিকের পুরো 
রান্না করতে মাত্র 5 ঘণ্টা সময় লেগেছিল জ্যাডাম্স্‌ সাহেবের | 
মাংস, তরিতরকারি__কোনটাই বাদ পড়েনি তার থেকে |” 

“আশ্চর্য তো!” সৌতি هد‎ “এমন একটা আবিষ্কার নিয়ে 
কেউ মাথাই ঘামায়নি এতকাল |” 

“না, 8 অবশ্য ঠিক নয়। আ্যাডাম্স্‌ সাহেবের চেয়েও ভাল 
একট! CT BFT তেরি করেছেন জামসেদপুরের মণি ঘোষ ۱ 
শুধু তাই নয় তার بقع‎ তৈরি করাও খুব সোজা। মণিবাবুর 
কথা পরে বলছি ١ আগে চলো, আমাদের রোদ্দুরের উন্মুনটা দেখাই |” 


রোদ্দুরের 99» 
অবতল ) FACTS ) রোদ্দুরের উচ্নে কেট্লির জল গরম হচ্ছে. 


৭৮ 


বাড়ির সামনের উঠোনে এসেই ওরা দেখল তিন ঠ্যাঙে ভর 
রেখে সূর্যের দিকে মুখ করে দাড়িয়ে আছে গোলাকার ভ্যালু 
মিনিয়ামের একটা পেট চেপটা চাকৃতি। আর এই চাকতিটার 
খানিকটা] ওপরে একটা তারের জালের ওপর বসানো রয়েছে একটা 
মিশমিশে কালো কেটুলি। 

TT বলে উঠল, “এই তো সেই অবতল প্রতিফলক। ওটার 
ফোকাসে কেট্‌লিটা রাখা হয়েছে | সুর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে 


এসে পড়ছে কেটলির গায়ে ৷” ۱ 
লৌতি বলল, “আর কেটলিটার রঙ কালো করা হয়েছে যাতে 


বেশী তাপ শুষে নিতে পারে । কেমন সেঁ| সৌ করে বাষ্প বেরোচ্ছে. 
দ্যাখ, সুদেষ্ণা কেটলিটার মুখ থেকে ৷” 

“বাঃ _বেশ মনে আছে দেখছি। ওই যে আ্যাডাম্স্‌ সাহেবের 
কথা বলছিলাম, উনিও অনেকটা এই রকম উন্ধুনই তৈরি করেছিলেন | 
তবে আ্যালুমিনিয়ামের বদলে উনি সাধারণ আয়না বসিয়েছিলেন। 
আটটা আয়না, গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে, একটা উল্টো পিরামিডের 
মতো। এই পিরামিডের পেটের মধ্যে রান্নার পাত্র রেখে তার, 


রোদ্দুরের IT 
a অধিবৃত্তাকার ( প্যারাবলিক ) প্ৰতিফলক UI 
চাক! বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। 1135715 


আযাবটে 


ওপর একটা কাচের j 


পর ১৯১৬ 7 eyi নামে আরেক জন একটা অন্য ধরনের 
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(রোদ্দুরের O তৈরি করেন। এ ধরনের 550 এখনো ব্যবহার 
হয়। ওই দ্যাখো ওপাশে ওই রকমই একটা! BHF রয়েছে। 
প্রতিফলকের আকাঁরটা দেখেছ? যেন একট! বড় পাইপকে 
মাঝখান থেকে কেটে ওপরের টুকরোটা বাদ দিয়ে শুধু নীচেরটুকু 
রাখা হয়েছে | তবে এই প্রতিফলকটার আকারটা কিন্তু ঠিক বৃত্তের 
ংশ নয়। একে বলে অধিবৃত্ত। বুঝতেই পারছ এই অধিবৃত্তের 
ফোকাসটা একটা বিন্দু নয়_ একটা. লম্বা লাইন। আর এই 
,ফোকাসের লম্বা লাইন বরাবর রয়েছে একট! কালো ۱ 
রোদ্দুর প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়ছে ওই পাইপের ওপর | পাইপের 
মাথার দিকে যে কালো পাত্রটা দেখছ ওর মধ্যে আছে এক রকম 
তেল। ওই তেলটা 1۳5 COTS আগুন হয়ে ওঠে প্রতিফলকের 
ভেতর দিয়ে বয়ে যাবার সময়। ওই গরম তেল .ভতি পাইপটাকে 
কাজে লাগানে। হয় রান্নাবান্নার জন্য । যেমন ইলেকট্রিক হিটারের 
কুণ্ডলী পাকানো তারগুলে। যখন তেতে গনগন করে তার ওপর 
চড়িয়ে দেওয়া হয় রান্নী। রান্নার কাজে তাপ খরচ করে তেলট! 
ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন সেটা আবার ফেরত চলে যায় কালো 
পাত্রটায়। তারপর ফের প্রতিফলকের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসে নতুন 
করে রোদ,র থেকে তাপশক্তি শুষে নিয়ে। এই উন্নুনের একটা! 
সুবিধে হল, 25 অস্ত যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ তেলটা গরম থাকে 
আর তাই দিয়ে রান্নার কাজ চালানো যায়। এই دجو‎ ৩৫০ ভিগ্রি 
ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠে |” 

“আমিও কিন্তু সেই কথাই ভাবছিলাম কিরণদ1।” সৌতি 
বলল। “যতক্ষণ রোদ্দ,র থাকবে ততক্ষণই তো শুধু প্রথম BAT] 
ব্যবহার করা যাবে। f ওঠার আগে কি ডোবার পরে, এমন কি 
বাদল! দিনেও ওটা দিয়ে রান্না কর! যাবে না | 


“শুধু তাই নয়। TTT ছুপুরবেলায় একজন লোককে ঠায় 
চড়চড়ে রোদ্ুরে দাড়িয়ে রান্না করতে হবে। তাই না? এই 
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35775 আমরা আরে? কয়েক ধরনের উনুন ব্যবহার করি। চলো 


وال 


ل 


১ 


3 8 


متسب 


১৯) 


রোদ্দুরের উনন-_-৩ 
১_ঠাগ্ডা জল ঢোকার পথ। 
২__গরম জল বেরোবার পথ। 
৩_কালো রঙ-করা ধাতুর পাত বসানো পাত্র | 
... ৪_কাচের তুলো ( অপরিবাহী পদার্থ ) 
কিরণদা ওদের একটা বড়সড় চৌকো কাঠের বাক্সের সামনে 
Ara এলেন। বাক্সটার মাথাটা ঢাকা দেওয়া ছিল। কিরণদা এক 
এক করে চারটে ঢাকনা! খুলে দিলেন। ফুলের পাপড়ির মতো 


চারটা ঢাকনা চারদিকে মুখ করে হেলে পড়ল। ঢাকনার ভেতর 


দিকে লাগানো রয়েছে আয়না । সুর্যের আলো! আয়নায় প্রতিফলিত 


হয়ে বাক্সের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। বাক্সের মাথায় লাগানো রয়েছে 


জোড়া কাচের ঢাকা। কিরণদা বুঝিয়ে বলেন, ওই বাক্সের ১ নম্বর 
মুখ দিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢোকে ভেতরে! ২ নম্বর মুখ দিয়ে বের করে 
দেওয়া হয় গরম জল | বাক্সটার ভেতর দিকটা মোড়া রয়েছে 
কালে রঙের লোহার পাত দিয়ে। আর ওই লোহার পাত আর 


কাঠের بو‎ মাঝখানের অংশটায় পোরা আছে কাচের তুলো। 
কাচের তুলো কাচ থেকেই তৈরি হয়, একেবারে সরু ফিনফিনে 
কাচের Ol এমন জড়াজড়ি করে থাকে ঠিক যেন তুলো! | 
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সূর্য থেকে শক্তি_৬ 


কাচের তুলো অপরিবাহী هد‎ | বাক্সর ভেতরে গরম জলের তাপকে' 
বাইরে বেরোতে বাধা CF | 
সৌতি বলল, “আমর! আগে এরকম তাপগ্রাহক চেপটা বাক্স 
দেখেছি। অনেকটা সেই রকমই, শুধু তার সঙ্গে চারটে আয়নার 
ডানা জুড়ে দেওয়া হয়েছে” 
কিরণদা বললেন, “এই বাক্সটায় তোমরা জল গরম হতে দেখছ। 
কিন্ত ঠিক একই ধরনের বাক্স হয় যার পেটের মধ্যেটা ফাক! থাকে। 
আর বাক্সটাকে খোলার ব্যবস্থা রাখা হয় পিছন দিক থেকে । বাটি, 
সস্প্যান বা কেটলি, যা-যা ঢোকাবার দরকার এইখান দিয়েই 
ঢোকানো হয়। তাছাড়া এরই মধ্যে আরেকটা পাত্রে রাখা হয় তাপ 
সংরক্ষণের জন্তে গ্রবার সন্ট। দিনের বেলায় গরমে গলে গিয়ে তরল, 
অবস্থায় প্রচুর তাপ শুষে রাখে আর তারপর রোদ্দুর পড়ে গেলে জমা 
তাপটাকে ছেড়ে দেয় আস্তে আস্তে | সেই তাপে তখন রান্নার কাজ' 
হতে পারে। প্রায় তিনশো ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড অবধি উষ্ণতা ওঠে এই 
উন্থুনটার পেটের মধ্যে । একটু আগেই তোমাদের জামসেদপুরের' 
মণি ঘোষের কথা বলছিলাম । তিনি যে রোদ্দ,রের উন্ণুনট! তৈরি 
করেছেন সেটা অনেকটা এই রকমই তবে আরো সস্তায় তৈরি করা 
যায়। জিনিসট! দেখতে একটা কাঠের BIRA মতো ৷ এখানে চারটে 
পাল্লা রয়েছে কিন্তু মণিবাবুর موق‎ একটাই পাল্লা। পাল্লাটা তুলে 
হেলিয়ে রাখা যায়। পাল্লার ভেতর দিকে লাগানে! আয়না থেকে 
প্রতিফলিত হয়ে আসে রোদ্দর। দিনের সব সময় সুর্যের অবস্থান 
এক থাকে না তাই এই আয়না বসানে। পাল্লাটাকে বিভিন্ন কোণে 
হেলিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। মণিবাবুর উন্নের মাথাতেও জোড়া 
কাচের ঢাকনা আছে। YL আলে! এই ঢাকনা ভেদ করে 
ভেতরে ঢোকে কিন্তু ছুটে! কাচ আর তার মধ্যে বন্দী হাওয়াকে 
এড়িয়ে বাইরে পালাতে পারে না। এই উন্ুনের বৈশিষ্ট হল, ঢাকা! 
দেওয়া কাচ-ছুটোর মধ্যে ওপরেরটার আকার নীচেরটার প্রায়, 
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দু’ গুণ। নীচের কীচটা একটা কাঠের খাঁচায় আটকানে। থাকে আর 
কাঠের খাঁচার ভেতর দিকটাকালো রঙ করা থাকে | YLT আলোর 
খানিকট। কাচের প্রথম ঢাকনাটা! ভেদ করে দ্বিতীয় কীচ-বসানো 
খাচাটার ওপরে এসে পড়ে । ফলে কালো কাঠটা ওঠে তেতে আর 
সেই সঙ্গে ছুই কাচের ঢাকনার মধ্যেকার হাওয়াটাও | জোড়া কাচের 
ঢাকনার মধ্যে আটক হাওয়াটাকে এইভাবে গরম করে নিলে খুব 
ভাল ফল পাওয়। যায়। উন্থুনের পেটের মধ্যে জমা তাপের পক্ষে 
বাইরে পালানো আরোই শক্ত হয়ে পড়ে | চলো এবার, অনেক 
বকে ফেলেছি-_-আরেকটা BFA দেখাই ۳ 


রোদ,রের 257-9 
জোড়! কাচের ঢাকনা দেওয়া কালো চেপটা বাক্সটা রয়েছে 
জানলার বাইরে রোদ্দুরে | বাক্সের বড়সড় অংশটা 
রয়েছে ঘরের মধ্যে | 
এবার ওর! যে BARI সামনে গিয়ে দাড়াল, সেটাতে কোন 
প্রতিফলক নেই। জোড়া কাচের ঢাকনা দেওয়া চেপটা একটা 
কালো বাক্স। কালো বাক্সটা জানলা গলে বাইরে বেরিয়ে 
রয়েছে রোদ্দুর পাবার همه‎ ۱ বালের মাথার দিকটা উচু হয়ে 
বাড়ির ভেতরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে। বাক্সের'মাথার দিকটা 
চেপটা নয় কিন্তু, বড়সড় চৌকো মতো। বেশ বোঝ! যাচ্ছে এই 
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OT রান্না করার জন্য 315۲۲ রোদ্দ,রে দীড়িয়ে থাকতে হবে 
না। কিরণদা বুঝিয়ে দেন, রোদ্দ র এসে ওই চেপটা বাক্সের ভেতরের 
জলটাকে ফুটিয়ে বাম্প করছে। সেই বাষ্প ওপরে উঠে যাচ্ছে | 
বাক্সের মাথার ঢাকনা খুলে রান্নার পাত্রটা বসানে৷ হয় ওই 113 
মধ্যে। রোদ পড়ে গেলেও যাতে রান্না করা যায় তার জন্যে 
এখানেও ওই বাচ্পের বাক্সের মধ্যে রাখা থাকে 2313 সল্ট | 


রোদ্দুরের উন্নন__৫ 
শীতের দেশে যেখানে ঠাণ্ডায় জল জমে যেতে পারে, এরকম তাপ- 
বিনিময় ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে TI BI তৈরি করতে হয়। 
১ ঠাণ্ডা জল ঢুকছে, ২__গরম জল বেরোচ্ছে। 

“আরেকটা OYA দেখিয়ে রান্নাবান্নার পাট চুকিয়ে ফেল। IT, 
কি বলো?” কিরণদা হাসতে হাসতে বলেন। “চলো, এবার 
আমাদের ছাতে উঠতে ۳ 

ছাতে উঠে রোদ্দুরের উন্ধুনের মধ্যে নতুন কিছু দেখতে পেল না 
ওরা । কিরণদা বললেন, “দেখছ তো, তাপগ্রাহক বাক্সের মধ্যে 
থেকে দুটো পাইপ বেরিয়ে এসে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে | এবার ঘরে 
চলো” 

ঘরে গিয়ে দেখা গেল তাপগ্রাহক থেকে বেরিয়ে আসা পাইপ 
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দুটো ঢুকেছে আরেকটা বাক্সের মধ্যে। eA জানালেন, খুব 
Sheta দেশে যেখানে রাত্তির বেলা জল জমে যেতে পারে সেখানে 
তাপগ্রাহকের মধ্যে দিয়ে জলের বদলে এমন তরল পাঠানো হয় যা 
সহজে জমে না। এই তরল ۳55 তাপ সংগ্রহ করে ওই বাক্সের 
মধ্যে সেই তাপ ছেড়ে দেয় । তারপরের ব্যাপারটা ঠিক আগের 
মতোই। 

“তার মানে এখানে তাপ বিনিময়ের একট! বাড়তি ব্যবস্থা 
জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এই তো ?” مد‎ মাঝে মাঝে বেশ পণ্ডিতী 
ঢঙে কথা বলে। 

কিরণদা বললেন, “তোমার কথা শুনেই বুঝতে পারছি রোদ্দরের 
BIT কথা শুনতে শুনতে কান একেবারে পচে গেছে। চলো 
তাহলে, এবার আমরা দেখে আসি রোদ্দ,র চোরের দেশের কলকভা 
কি করে চলছে আর ইঞ্জিন কিভাবে রোদ্দুর. চুরি করছে। 
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Calf চোরেদের কল-কারখানা 
রোদ্দর 581 


কিরণদার সঙ্গে একটা কারখানার বিরাট গেটের সামনে গিয়ে 
দাড়াল ওরা । গেটের মাথায় লেখা রয়েছে “সোলার মেটালার- 
জিকাঁল ফার্নেস কম্পানি ৷” 

কিরণদা বললেন,“এখন আমাদের দেশে এরকম অনেক কম্পানি 
দেখতে পাবে। এখানে সূর্যের তাপের সাহায্যে ধাতু AI, 
পরিশোধন ইত্যাদি নানা কাজ করা হয়। আজ থেকে নয়, বহুকাল 
ধরেই এই রকম সৌর চুল্লী তৈরি শুরু হয়েছে। বেশীর ভাগ 
সৌর চুল্লীতেই অবতল প্রতিফলক ব্যবহার করা হয় সৌর শক্তি 
ছোট একটা জায়গায় ঘনীভূত বা জড়ো করার وه‎ সৌর চুল্লীতে 
জালানীর খরচ লাগে না সেই সুবিধে তো আছেই তাছাড়াও আরো 
অনেকগুলো সুবিধে পাওয়া যায় ۱ যেমন ধরো, এই চুল্লীতে যে-কোন 
ধাতু অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাবে গলানো যায়। সাধারণ জ্বালানী 
পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন করতে গেলেই ধোয়া ইত্যাদি বেরোবেই | 
সেই ধোঁয়া বা ময়লার ছোয়! বাঁচিয়ে ধাতুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা 
দারুণ শক্ত ব্যাপার। সেদিক দিয়ে 0315235 চুল্লীর মতো 
‘পরিষ্কার’ উত্তাপ আর কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়। তোমর! 
সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভোয়েসিয়ের নাম 
শুনেছ। তিনিই প্রথম 0313 ব্যবহার করে উচ্চ তাপমাত্রায় 
রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চালান। তার সৌর-চুল্লীতে অবশ্য 
প্রতিফলক ব্যবহার করা হয়নি | একজোড়া পেট মোটা কাচের মধ্যে 
স্বরা ভরে তৈরি করা হয়েছিল লেন্স। সেই লেন্স ভেদ করে 
সুর্যরশ্মি ফোকাসে এসে জড়ো হত | ল্যাভোয়েসিয়ের বলেছিলেন, 
‘সাধারণ চুল্লীর তুলনায় সর্ষের তাপ অনেক পরিষ্কার বলে মনে হয় ° ৮ 


৮৬ 


“রোদ্দ র চুল্লীতে কি রকম উষ্ণতা পাওয়া যায় ۳ সৌতি প্রশ্ন 
করল। 

“সেটা নির্ভর করে চুল্লীর গড়নের ওপর ৷ ধরো আ্যালুমিনিয়াম 
দিয়ে তৈরি একটা ১০ ফুট ব্যাসের ঝকঝকে অবতল প্ৰতিফলক 
দিয়ে তুমি চুল্লী তৈরি করলে। এবার যদি 47 প্রতিফলিত 
আলোকে একটা চার আনার আকারের সমান গোল জায়গার মধ্যে 
জড়ো কর! যায় তাহলে-_-এই ধরো ۶۰ ডিগ্রি ফারেনহাইটের 
মতো উষ্ণতা পেতে পারো ওইখানটায় ৷” 

«ওরেব_বাবা। লোহাই তো শুনেছি ২৮** ডিগ্রি ফারেন- 
হাইটে গলে যায়।” সৌতি প্রায় লাফিয়ে উঠল | 

“কই ریم‎ ধাতুর মধ্যে টাঙস্টেন সবচেয়ে বেশী উষ্ণতায় 
গলে_-৬১** ডিগ্রি ফারেনহাইট ۱ তার মানে তুমি এই চুল্লীতে 
টাঙস্টেনকেও গলিয়ে ফেলতে পারবে 1 

“আচ্ছা, সূর্যের পিঠের দিকের উষ্ণতা তো ১-,*০* ডিগ্রি । 
তাহলে প্রায় সূর্যের সমান তাপ দেয় বলুন এই চুলীগুলো ?” এবার 
সুদের প্রশ্ন ١ 

“নুদেষ্ণা__তাপ আর উষ্ণতা এক জিনিস নয় কিন্তু। গুলিয়ে 
,ফোলো না। রোদ্দ,রের চূল্লীর উষ্ণতাটা খুব বেশী হলেও সেটা কিন্ত 
খুব ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে । আর নূর্যের সারাটা পিঠ জুড়েই 
ওই বিপুল উষ্ণতা ৷ তার মানে CAT চুলীর তাপ CT কাছে 


কিছুই নয়৷ এবার বুঝতে পেরেছ ۳ 
রোদ্দ র هو‎ খুব ছোট্ট একটা জায়গায় প্রায় 8 


> 
কাছাকাছি উষ্ণতা! 2 করতে পারে ۳ সুদেষ্ণা নিজের মতো করে 
বুঝে নিল ব্যাপারটা ৷ 

“রোদ্দুর চুল্লী আর কি কি কাজে লাগে কিরণদা ?” সৌতি 
জানতে চাইল। 


“ধাতু গলাই করার কাজ ছাড়াও রোদ্দুর চুল্লী নানারকম জটিল 


৮৭ 


গবেষণার কাজে সাহায্য করে। মানে, যেখানেই ۹ 
বিশুদ্ধ তাপ'-এর প্রয়োজন | ইলেক্ট্রিক চুল্লীতেও এরকম বিশুদ্ধ 
উত্তাপ পাওয়া যায় না। সেখানে আবার বিছ্যুৎচুম্বক তরঙ্গের 
5۱7۲۱ বাধায়। এই চুল্লী গবেষণাগারে তাপমাত্রা, গলনান্ক, তাপ- 
বিদ্যুৎ, বাস্পীভবনের মাত্রা ইত্যাদি নিভুলভাবে মাপার কাজে, 
লাগে। তাছাড়া একক-ক্ষটিক পদার্থ বলে এক ধরনের জিনিস 
তৈরির কাজে এই চুল্লী অপরিহার্য। সৌর ব্যাটারির কথ! 
বলেছিলাম মনে আছে? এই সৌর ব্যাটারি তৈরির জন্য একক- 
ক্ষটিক পদার্থ সিলিকন দরকার হয়। তাছাড়া খুব উচ্চ তাপমাত্রায় 
ছটো ধাতুকে জোড়া, যাকে ওয়েন্ডিঙ বলে, এটা সেই কাজেও ব্যবহার, 
হয়। তবে সৌর চুল্লীর সবচেয়ে আধুনিক ব্যবহার হচ্ছে টাদের, 
পিঠের পাথরকে তাতিয়ে তার থেকে জল বার করার চেষ্টা ۳ 

“তার মানে ?” 

“তার মানে মহাকাশযানে করে চাদের পিঠে পৌছবার পর, 
সেখানে কয়েকটা বিরাট সৌর চুল্লী বসানো হয়েছে। সেই সৌর, 
581 সর্ষের আলোকে চাদের পাথরের ওপর ফেলে তাতিয়ে তুলছে ۱ 
যদি কোথাও পাথরের মধ্যে জল থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয় এই 
তাপে তা বাম্প হয়ে বেরিয়ে আসবে। 
খোজ পাইনি ۳ 

কিরণদার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল। 
অনেকক্ষণ ধরেই দেখতে পাচ্ছিল সামনে একটা বিরাট উঁচু বাড়ি 
রয়েছে। রাস্তা ঘুরে বাড়ির সামনের দিকটায় এসে গৌছতেই 
সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাধিয়ে গেল। প্রায় একশো। ফুট উচু বাড়ির 
একটা দেওয়াল 6ه‎ শুধু ছোট ছোট কাচের আয়না। অজস্র 
আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে একটা Hr যেন হাজার হাজার সূর্য 


বলে মনে হচ্ছে। বাড়ির দেওয়ালটা সিধে নয়। পেটের মাঝখানট। 
চেপটা ডোডার মতো ۱ 


এখনো। অবধি অবশ্য জলের. 


৮৮ 


কিরণদা বললেন, “দেওয়ালটার আকৃতি অবতল প্রতিফলকের 
মতো । তাই ওটার গায়ে বসানো আয়নাগুলো থেকে প্রতিফলিত 
হয়ে Yr আলে! খুব ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে এসে জড়ো 
হচ্ছে৷” 

কিন্তু আয়না যে শুধু বাড়ির বাইরের দেওয়ালটাতেই আছে তাই 
নই, দেওয়ালটার সামনে বিরাট চত্বর জুড়ে মাটির ওপরেও সাজানো 
রয়েছে আয়না-সংখ্যায় বোধহয় আরো! বেশী । FET মতো 
ধাপ কাটা হয়েছে মাটিতে, আর প্রতি ধাপেই সারি সারি ۱ 

«মাটির ওপর এত আয়ন। রয়েছে কেন?” HIE জানতে 
চায়। 

“এগুলোকে বলে হিলিওস্ট্যাইট । এখানে মাটির ওপর প্রায় 
তেষটিটা ধাপ আছে দেখো । খুব ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে যদি 
নজর করো! তো দেখবে যে মাটির ওপর বসানো এই আয়নাগুলো! 
কিন্ত একটু একটু করে নড়ছে। আকাশে সুর্যের অবস্থান 
পাণ্টানোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই আয়নাগুলো নড়েচড়ে | 
ূর্যরশ্মি এই নড়বড়ে আয়নাগুলো থেকে ঠিকরে এসে বাড়ির 
দেওয়ালে ওই অধিবত্তাকার প্রতিফলকে গিয়ে A | ۴ 
ব্যবহার না করলে এই সৌর চুলী দিনের মধ্যে একটা মাত্র সময় 
শুধু খানিকক্ষণের জন্য চালু থাকতো ۳ 

“এখানে কিরকম উষ্ণতা পাওয়া যায় ?” 

“প্রায় সাড়ে চার হাজার ডিগ্রির মতো | এখানে কয়েকশো 
পাউণ্ড লোহা চোখের নিমেষে গলিয়ে ফেলা একটুও শক্ত ব্যাপার 


নয়।” | 
কালো চশমা পরেও বেশীক্ষণ ওই প্রতিফলকের দিকে তাকিয়ে 


থাকা যায় নাঁ। কিরণদার পিছনে পিছনে দু'জনে এগোতে শুরু 


করল। 


একটু বাদেই একটা কিন্তুতকিমাকার 8 দেখা গেল মাঠের 


৮৯ 


মধ্যে। লোহালকড়ের হিজিবিজির মধ্যে অবতল প্রতিফলকটা! 
ঝকমক করছে। প্রায় দশ ফুট ব্যাস হবে। কিরণদাঁর কাছে 
জানা গেল এটার নাম কন্ভেয়ার চুলী। প্রতিফলকট! পালিশ করা . 
আ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। ফোকাসের কাছে একটা চার আনার 
আকারের সমান ছোট্র একটা জায়গায় সূর্যের আলোকে জড় 
করা হচ্ছে। এখানে নাকি আট হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইটের 
চেয়েও বেশী উষ্ণতা পাওয়া যায়। সেকেণ্ডের মধ্যে একটা আধ-ইঞ্চি 
মাপের ইস্পাতের ইঞ্জুপকে গলিয়ে দিতে পারে | 

কিরণদা বললেন, “এই চুল্লীর একটা বৈশিষ্ট আছে। একে 
আমরা সূর্যমুখী চুল্লী বলতে وه‎ সূর্য যখন যেখানে থাকবে এই 


> 


TR কন্ভেয়ার সৌর 
Fe ঠিক সেইদিকে মুখ ঘোরাবে যাতে 


সবচেয়ে বেশী তাপ 
সংগ্রহ করতে পারে। দম দিলে ঘড়ির কাট! যেভাবে ঘোরে, 
এখানেও তেমনি একট! মটর চালিয়ে চুল্লীটাকে ধীরে ধীরে ঘোরানো 


হয় সূর্যের গতির সঙ্গে তাল রেখে । এরকম চুল্লী আমাদের দেশের 
বহু কারখানাতেই ব্যবহার করা হয়। জায়গাও বেশী লাগে না, 
দামের দিক থেকেও সস্তা |” 


রোদ্দুরের ইঞ্জিন 


সূর্যমুখী চুল্লী দেখে রাস্তায় বেরিয়ে কিরণদা বললেন, “এবার 
তোমাদের কয়েকটা রোদ্দ রের 5187 দেখাবো ৷” 

“রোদ্দুরের ইঞ্জিন ?” 

«তোমরা যদি বাম্পের ইঞ্জিনের কথা জানো তাহলে রোদ্দুরের 
ইঞ্জিন দেখে খুব একট! অবাক হবে না” 

“বাম্পের ইঞ্জিনের কথা জানবো না? রেলগাড়ির ইঞ্জিন তো 
আগে শুধু বাম্পের ইঞ্জিনই হত। তারপর তো ডিজেল ও ইলেকট্রিক 
ট্রেন এল ৷” ۱ 

“atta ইঞ্জিন শুধু রেলগাড়িই টানত না। কলকারখানা যন্ত্রের 
চাক ঘোরাতে শুরু করে এই বাষ্পের ইঞ্জিন ৷ আধুনিক যন্তরযুগ 
শুরু হয় و‎ ইঞ্জিনের দৌলতে । জলে رون‎ রাস্তায় বাষ্পের 
গাড়ি, রেলের ওপর বাম্পের ইঞ্জিন সবই বাম্পশক্তি ব্যবহার শুরু 
হবার পর দেখা দেয়। এমন কি'আকাশে গ্লেনও ওড়ানো হয়োছে 
ومد‎ ইঞ্জিন ব্যবহার করে। কিন্তু সুদে, বাষ্পের ইঞ্জিন থেকে 


কিভাবে আমরা শক্তি পাই সেটা কি তুমি জানো ?” 
টা পাত্রের মধ্যে জল থাকে । কয়ল! 


“yl | বয়লার নামে এক 
সময় সেটা 


পুড়িয়ে সেই তাপে জলটাকে গরম করতে করতে এক 
জল ফুটে ۱ সেই দারুণ 


টগবগ করে ফুটতে শুরু করে। 

গরম বাষ্প উচ্চ চাপে একটা যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে ঢোকে | তার নাম 
সিলিগার। সিলিগারের মধ্যে থাকে আরেকটা যন্ত্র। তার 
নাম পিস্টন। বাষ্প এই পিস্টনটাকে ক্রমাগত ঠেলাঠেলি করে 
সিলিগারের মধ্যে । এইভাবে 5 শক্তি ব্যবহার করে যন্তুশক্তি 
পাওয়া যায়। এই যন্ত্রশক্তি কখনো ইঞ্জিনের চাকা ঘুরিয়ে রেলগাঁড়ি 


টানে আবার কখনো! কলকারখানার যন্ত্রপাতি ঘোরায় ৷” 


৯১ 


ল খাড়া হয়ে রয়েছে ছাতার: 


“বাঃ_খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছে। এবার রোদ্দ;রের ইঞ্জিনের 
কথা৷ বলি। প্রথমে তোমাদের যেসব রোদ্দরের ইঞ্জিন দেখাবো” 
তার সবগুলোই কিন্তু আসলে বাচ্পের ইঞ্জিন ۳ 

“তাহলে রোদ্দ,রের ইঞ্জিন বলছেন কেন?” মৌতি চেপে ধরল 
সঙ্গে সঙ্গে | 

‘aw ইঞ্জিন বলছি কারণ বাণ্পের ইঞ্জিনে কয়লা 
পোড়ানো হয় জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি করার জন্যে | কিন্ত রোদ্দুরের 
ইঞ্জিনে” 

"۱۳6 দিয়ে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি হয়.আর সেই বাষ্প 


চালায় ইঞ্রিন।” সুদেষ মহা উৎসাহে কিরণদাকে কথাই শেষ 
করতে দিল না। 


CILT ঘোরে কলের চাকা 


কিরণদা পাশের বাড়িটার দিকে আঙ্ল দেখিয়ে বললেন, 


"5۳5۱-43 ছাপাখানাট! একবার দেখে আসি৷” 

বাড়িটার সামনে আসতেই একটা সাইনবোর্ড দেখা গেল 
'ুর্যাকিরণ মুদ্রণ সংস্থা” | 

সৌতি একবার চোখ বুলিয়েই বলল, “এখানে সুর্যের আলো 
দিয়েই নিশ্চয় ছাপাখানার যন্ত্রের চাকা ঘোরানো হচ্ছে ۳ 


` “ঠিক ধরেছ। চলে। ভেতরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসি ۳ 


সামনের গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একতলা বাড়িটার সামনে 
খানিকটা খোলা জায়গা চে 


[খে পড়ল। এখানেও সেই উনপ্টোনে! 
ছাতার মতো বিরাট একটা চকচকে ধাতুর পাত 5 


দিক মুখ করে দীড়িয়ে আছে। অবতল প্রতিফলকের ঠিক 
মাঝখানে কালো রঙের একটা মোটা ন 


ভাটির মতো। উচু নলটা থেকে বেরি 


যে এসেছে 53۱ সরু সরু, 
৯২ 


-পাইপ। পাইপ দুটো একটা বিরাট বোতলের গায়ে এসে ঢুকেছে | 
বোতলের সঙ্গে লাগোয়া একটা যন্ত্র ফোশ ফৌশ করছে আর তার 
‘চাকা ঘুরছে বনবনিয়ে ۱ চাকার সঙ্গে লাগানো রয়েছে একটা বেল্ট ۱ 
বেণ্টের অন্ত প্রান্তট। গিয়ে ঢুকেছে ঘরের ভেতরে ۱ ঘরের ভেতর পা 
দিতেই দেখা গেল ঘটাঙ ঘটাঙ শব্দে ছাপাখানার যন্ত্র চলছে। ওই 


বেণ্টটাই ঘোরাচ্ছে যন্ত্রের চাকা I 
কিরণদা বোঝান, “আ্যালুমিনিয়াম প্রতিফলকের মাঝখানে মোটা 


নলটায় আছে জল। সেই জল جک‎ তাপে বাষ্প হয়ে ওই বড় 
বোতলটার মধ্যে এসে জমা হয় ١ তারপর সেটা প্রয়োজন মেতো বাস্পের 
ইঞ্জিনে ঢোকে আর ফোন ফৌস করে ইঞ্জিনের চাকা ঘোরায় ۳ 


পিফ্‌রের রোদ্দুরের ইঞ্জিনের প্রতিফলক ও TY খ্রীষ্টাব্দ 


সৌতি জিগ্যেস করল, “কিরণদা, কে প্রথম রোদ্দুরের 5 


তৈরি করেন ?” 

“যতদুর জানা যায় প্রথম রোদ্দ,রের ইঞ্জিন তৈরি করেন অগাস্তিন 
মুশো। (Mouchot) নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক ১৮৬১ সালে | 
باق‎ অবতল প্রতিফলকের মাথার দিকটার ব্যাস ছিল আট ফুট। 


টুকরো টুকরো ধাতুর পাত জুড়ে তিনি এটা তৈরি করেছিলেন | 


“তারপর ধাতুর ওপর রূপোর একটা আবরণ লাগিয়ে নিয়েছিলেন | 


৯৩ 


এই প্রতিফলকের ফোকাসে রাখা বয়লারে জল ফুটিয়ে তিনি বাষ্পের 
ইঞ্জিন দিয়ে একটা জলতোল! পাম্প চালিয়েছিলেন। মুশো-র 
রোদ্,রের ইঞ্জিনের বৈশিষ্ট হল, প্রতিফলকের ফোকাসে তিনি 
একটার বদলে অনেকগুলো নলে জল গরম করতেন আর সব 
কটা নলই থাকতো একটা কাচের খোলসের মধ্যে। তাছাড়া সূর্যের 
অবস্থান মতো প্রতিফলকের মুখ ঘোরাবার ব্যবস্থাও তিনি 
করেছিলেন |” 


মুশো-র রোদ্দুরের STs খ্রীষ্টাব্দ 


ছাপাখানার লোকের! ইতিমধ্যে ভিড় জমিয়েছে সৌতিদের- 
ঘিরে। কিরণদার কথা শুনে একজন চট করে আলমারি খুলে 


একটা বই বার করে-আনল। “এই مرو‎ ভাই, যুশো-র রোদ্বরের 
ইঞ্জিনের প্রতিফলকের ছবি৷ 


কিরণদা বললেন, “তোমরা এই ছাপা 
ইঞ্জিন দেখছ ঠিক এই ধরনের একটা 
51۳15 আরেকজন লোক | 
তাই নয়, তিনি সেই ইঞ্জিন 
চালিয়েছিলেন ১৮৭৮ সালে 1৮ 

“১৮৭৮ সালে! কিন্তু তারপর লোকে রোদ্দ,রের ইঞ্জিনের কথা 
একেবারে তুলে মেরে দিল কেন?” সৌতি প্রশ্ন করে। 

“ঠিক ভুলে গেছল বলা ঠিক নয়। অনেকেই এই নিয়ে গবেষণা, 


খানায় যে রকম রোদ্দুরের 
ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন 
তার নাম আবেল পিফরে। শুধু, 
দিয়ে একট! ছাপাখানার Te 


৯৪ 


করেছেন। আসলে CATA করলা বা তেলে টান পড়েনি 1 সেটা; 
ছিল কয়ল! পুড়িয়ে বাম্পের ইঞ্জিন বা তেল পুড়িয়ে মোটরগাড়ি 
চালানোর যুগ । যান্ত্রিক শক্তির সব প্রয়োজন এরাই মিটিয়ে ফেলত। 
সেইজন্তেই রোদ্দুরের ইঞ্জিনের কদর হয়নি তখন। ব্যবসাদাররাও 
রোদ্দুরের ইঞ্জিন তৈরি করার জন্য বিজ্ঞানী বা য্ত্রাবদদের সাহায্য 
করতে চাননি । শুনলে অবাক হয়ে যাবে, বোন্বেতে ১৮৭৬ সালে 
আযাডাম্স বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক বিশাল একটা রোদ্দুরের 
ইঞ্জিন তৈরি করেন। ১৭ ইঞ্চি লম্বা ও <١ ইঞ্চি চওড়া, এই মাপের, 
টুকরো টুকরো অসংখ্য আয়না দিয়ে তিনি এক অবতল প্রতিফলক তৈরি 
করেন। এক কানা থেকে আরেক কানা অবধি সেই প্রতিফলকের 
দৈর্ঘ্য ছিল ৪* ফুট। আ্যাডাম্স্‌ এই প্রতিফলকের সাহায্যে যে 
বাষ্প তৈরি করতেন সেটা দিয়ে চলত ২ই 8 একটা! 
বাষ্পের ইঞ্রিন। বাষ্পের ইঞ্জিনটাকে কাজে লাগিয়ে জল তুলে 
সববাইকে তাজ্জব করে দিয়েছিলেন তিনি। WIT ছাড়া 
জন এরিকৃসন নামে সে-যুগের এক বিখ্যাত ع‎ 


J7 


ৰ 


ইঞ্জিন_১৮৮৩ খ্ৰীষ্ট 
এরিকসনের রোদ্দুরের ইঞ্জিন BT 


অনেকগুলো রোদ্দুরের ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন। সেগুলোকে 
তিনি নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখান। 


৯৫ 


ভার ITA ইঞ্জিনগুলোর মধ্যে ১১ ফুট লম্বা, ১৬ ফুট চওড়া 
-পেট-চেপটা প্রতিফলকগলা একটা ইপ্রিন সবচেয়ে ভাল কাজ 
করেছিল। ১৮৮৩ সালে তিনি এটা তৈরি করেন | ei STATI 
ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি করে তার মধ্যে তিনি টুকরো টুকরো আয়না 
বসিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিফলকটা তার আকৃতির জন্যে সুর্যের 
আলোকে একটা সরলরেখা বরাবর জড় করতো । যেমন দেখেছ 
তোমরা, আযাবটের অধিবৃন্তাকার রোদ্দরের উন্থুনের ছবিতে 
“(পৃঃ ৭৯ ), অর্থাৎ এর ফোকাস ছিল একটা সরলরেখা বরাবর | ওই 
'সরলরেখার ওপরই এরিক্‌সন বসিয়েছিলেন তার লম্বা পাইপের 
‘আকারের বয়লার ۳ 

কিরণদার মুখে এরিকসনের নাম শোনা মাত্র ছাপাখানার 
উৎসাহী ভদ্রলোক এরিকসনের ইঞ্জিনের ছবি বার করে ফেললেন | 
সৌতি বলে উঠল,“ছবিতে ওই যে ছুটে চাকার মতো দেখছি, ওইগুলে। 
রয়েই নিশ্চয় প্রতিফলকটাকে সূর্যের দিকে মুখ করে রাখা হত ৷” 


ইনিয়াসের রোদ্দুরের ইঞ্জিন-_১৯০১ وق‎ 
“ঠিক ধরেছ। 


ছবির একেবার মাঝখানে আর > 


৯৬ 


একটা পাইপ আছে দেখতে পাচ্ছ? ওটাই বয়লার | ওর মধ্যে 
দিয়েই জল পাঠিয়ে বাষ্প করা 58 ۳ কিরণদা কথা শেষ করতেই 
77۲5۱ এবার আরেকটা ছবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে ধরল, “এটা 
কে তৈরি করেছিলেন ?” 

“ওটা আরেকটা এতিহাসিক রোদ্দুরের 3155 ۱ ইনিয়াস নামে 
এক ভদ্রলোক ১৯১ সালে তৈরি করেন। আকারের দিকে 
'আগের ইপ্রিনগুলোর তুলনায় এটা অনেক বড়। প্রতিফলকের ব্যাস 
তেত্রিশ ফুট | এক হাজার সাতাশো অষ্টআশিটা আয়নার টুকরো 
জুড়ে তৈরি এই প্রতিফলকটার সাহায্যে একট! দশ অশ্ব ক্ষমতার 
বাম্পের ইঞ্জিন চলত। এটাকে জল তোলার কাছে ব্যবহার 
করা হত ۳ 


AI দিয়ে জল তোলা 
ছাপাখানার ভদ্রলোককে সবাই ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে 
পড়ল। কিরণদ| বললেন, “এবার আমি তোমাদের আমাদের 
শহরের একট! পাম্পিং স্টেশনে নিয়ে যাব। এখানে রোদ্দুরের 
ইঞ্জিন ব্যবহার করে জল তুলে জমা করা হয় একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে | 
তারপর সেই জল বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করা হয়। এই রোদ্দুরের 
'ইঞ্জিনটা আকারে অনেক বড় তাছাড়া এর প্রতিফলকগুলোও অন্য 


ধরনের |৮ 
কিরণদার পিছনে পিছনে ওরা পাম্পিং স্টেশনের বিরাট চত্বরের 


মধ্যে ঢুকে এল | মাঠের মধ্যে লম্বা লম্বা তিনটে ঝকঝকে পাইপ 
পড়ে রয়েছে পাশাপাশি | তবে পাইপগুলো আস্ত নয়। একটা 
পাইপকে মাঝখান থেকে 5 টুকরো করে ফেলে শুধু নীচের 
টুকরোটাকে যেন মাটির সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। ডোডার 
মতো আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে। কিরণদা বললেন, 
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“এগুলোকে অধিবৃত্তাকার বা প্যারাবলিক প্রতিফলক বলে। বৃত্ত 
কাকে বলে তোমরা নিশ্চয় জানো । এগুলো যে শুধু বৃত্তের অর্ধেক 
তাই নয়, এর বাইরের কানা ছুটো আরেকটু বেশী বাইরের দিকে 
ছড়ানো । জ্যামিতির বইয়ে দেখে নিও অধিবৃত্ত কাকে বলে বা কি 
করে আকা যায়। (আযাবটের অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক উন্থনের 
ছবিটা আরেকবার দেখে নিতে পারো )। তোমরা আগে দেখেছ 
একটা অবতল প্রতিফলক 59ب‎ আলোকে একটা বিন্দু, বা সেই 
বিন্দুকে ঘিরে ছোট্ট একটা গোল জায়গার মধ্যে জড় করে। 
তাই অবতল প্রতিফলকের বয়লারটার সামান্য একটা অংশ শুধু 
তাপ সংগ্রহ করে। অধিবৃন্তাকার প্রতিফলকে ফোকাসটা কিন্তু 
বিন্দু নয়, একট! সরলরেখা। সুর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে 
এই রেখা বরাবর জড় হয়। তাই এখানে আমরা একটা পাইপকে 
প্রতিফলকের ফোকাসে রাখতে পারি। চেয়ে দেখো, তিনটে 
অধিবৃত্তাকার প্রতিফলকের মধ্যে দিয়ে একটা কালে! পাইপ গেছে 
ঘুরে ফিরে। ওই কালো পাইপটাই বয়লার । এর একদিক দিয়ে 
ঠাণ্ডা জল পাঠানো হয় আর অন্য দিক দিয়ে বাষ্প বেরোয় 1 বাল্পের 
ইঞ্জিন কোনটা বুঝতে পারছ তো? প্রতিফলকের ঠিক ঝ দিকে 
রয়েছে। বাস্পের ইঞ্জিনের চাকার সঙ্গে জল-তোল কলের চাকাটা 
বেস্ট দিয়ে লাগানো আছে। জল-তোলা কল জল তুলে জমা 
করছে ওই উচু ট্যাঙ্কটার মধ্যে । শুধু তাই নয়, প্রয়োজন মতো 
বয়লারে জল সরবরাহের কাজটাও ওই জল-তোলা কলটাই করে।” 

পাম্পিং স্টেশান ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে কিরণদা বললেন, “এই 
রকম অধিবৃতাকার প্রতিফলক ব্যবহার করে প্রথম বাষ্পের ইঞ্জিন 
চালিয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক শ্যমান নামে এক আমেরিকান । ১৯*৭ সালে 
তিনি চার একর জমি নিয়ে তার কাজ শুরু করেন। তার প্রথম 
ইঞ্জিনে তিনি অবশ্য প্রতিফলক ব্যবহার করে বাষ্প তৈরি করেননি | 
5٩۱ লম্বা অগভীর কতকগুলে৷ নালার মতো খুঁড়ে নিয়েছিলেন 


৯৯ 


প্রথমে। তারপর মাটির ওপর আ্যাস্ফাপ্টের একট! আবরণ দিয়ে 
নিয়েছিলেন যাতে নালাগুলোয় জল রাখলে মাটি সেই জল শুষে 
নিতে না পারে ۱ নালায় ইঞ্চি তিনেক মতো জল ঢেলে ভার ওপর 
তিনি প্যারাফিন তেল ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে জল খুব ভাল করে 
دزت 4 ]وه‎ করতে পারে । তারপর তিনি নালাগুলোর মাথার 
বসিয়ে দিয়েছিলেন কাচের ঢাকনা । এই ভাবেই তার প্রথম 
রোদ্দুরের ইঞ্জিনের বয়লার তৈরি হয়েছিল । তবে শ্যমানের সবচেয়ে : 
বড় কীতি মিশরে কায়রোর কাছে ১৯১২ সালে “ইস্টার্ন সান্‌ 
পাওয়ার কম্পানি’ স্থাপন। এখানে তিনি এক বিশাল ۹ 
ইঞ্জিন বসিয়েছিলেন নীল নদ থেকে জল তুলে সেচের ব্যবস্থা 
করবার জন্য ۱ শ্যুমানের ইঞ্জিনের প্রতিফলকগুলো। ছিল এখানকার 
পাম্পিং স্টেশানের মতোই অধিবৃত্তাকার। ছু'শো চার ফুট লম্বা 
সাত সাতটা প্রতিফলক বসিয়েছিলেন তিনি । তার ইঞ্জিন ۴ 
অশ্বক্ষমতা দিত। সে-যুগের বিচারে এক অভাবনীয় কীতি।» 

“এতকাল আগে এত বড় রোদ্দুরের ইঞ্জিন তৈরি হয়েছিল 
অথচ আমর! কেউ জানতামই না, শ্তযমান বলে কারুর নামই 
শুনিনি” 

“না শোনাটাই স্বাভাবিক | ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু 
হবার পর এই কম্পানি বন্ধ হয়ে যায়। কাজ করার লোকের অভাব, 
সরকারী তরফে উৎসাহের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে ۳ 


১৩৩ 


6٩۱۳5 থেকে বিদ্যুৎ 


কিরণদ1 বললেন, “তোমাদের দেশে তো এখন খুব লোড. 
শেডিঙের উপদ্রব, কিন্ত লোডশেডিঙ কেন হচ্ছে জানো ?” 

“আমাদের অনেক বিদ্যুৎ প্রয়োজন, কিন্তু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র 
তত দিতে পারছে Tl” বলল। 

“শুধু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰই নয়,তার সঙ্গে আছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও 
পারমাণবিক বিছ্যুৎ কেন্দ্র__-সব মিলিয়েও ঘাটতি পূরণ করা 
যাচ্ছেন! | তার ওপর কয়লা নেই, তেল নেই...* সৌতি যোগ করল। 

“রোদ্দুরকে কাজে লাগাতে শেখবার পর আমরা এইসব সমস্তার 
হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছি | রোদ্দ,রকে কাজে লাগিয়ে বেশ 
কয়েক ধরনের বড় আকারের বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা 
হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হল রৌদ্র-তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সমুদ্র- 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহাকাশ মাইক্রোওয়েভ বিদ্যুৎ কেন্্র। এর মধ্যে 
রৌদ্র-ভাপবিছ্যাৎ কেন্দ্রে রোদ্দুরের ইঞ্জিনের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করা হয়। চলো, আমরা বরং রৌদ্র-তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটা একবার 
দেখে আসি ৷” 

রৌদ্র-তাপবিছ্যুৎ جع‎ বিরাট দরজার সামনে প্রহরীর! 
দীড়িয়েছিল। কিরণদার সঙ্গে কথা বলার পর তারা গেট খুলে 
fa | ভেতরে ঢুকেই চোখে পড়ল বাঁ দিকে একটা কাঠের E | 
ঘোরানো একটা সিঁড়ি লাগানো রয়েছে তার গায়ে। কিরণদা 
জানালেন, এটা দর্শকদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এর মাথায় 
চড়লেই সব দেখতে পাওয়া যাবে | 

প্রায় তিনতলার মতো সিঁড়ি ভেঙে সকলে ওপরকার ঘরে এসে 
ঢুকল | ঘরটার এক পাশে চার পাচটা কালো কীচ বসানো জানলা | 


১০১ 


“জানলার সামনে গিয়ে দাড়াও তাহলেই সব দেখতে পাবে |” 
কিরণদা বললেন। “প্রতিফলকের ঝলসানিতে চোখ খারাপ হবার 
ভয় আছে বলে জানলায় কালো কাঁচ লাগান! আছে ۳ 

জানলার সামনে দাড়াতে প্রথমেই চোখে পড়ল মন্থুমেন্টের মতো 
লঙ্কা একটা মোটাসোটা وه‎ রয়েছে কিছুটা দূরে। তারপরেই 
একটা বেলগাড়ি দেখা গেল। স্তস্তটাকে মাঝখানে রেখে গোল 
পথে ঘুরছে। ইঞ্জিনের পিছনে জোড়া রয়েছে বেশ কয়েকটা ۱ 
বগি তো নয় এক একটা বিশাল আয়না | সূর্যের আলে! ওই qaw 
আয়নাগুলোর গা থেকে ঠিকরে এসে স্তম্ভের মাথায় একটা কালো! 
চোঙার ওপর পড়ছে। 

3۳۲۳ দেখতে দেখতেই বলল, “আমি বুঝতে পেরেছি। ওই 
কালো চোঙাটাই হচ্ছে বয়লার। জল ফুটে বাষ্প হচ্ছে ওখানে |” 

“হ্যা। ওই বাম্পই বাষ্পের ইঞ্জিনের চাকা ঘোরাচ্ছে। বাম্পের 
ইঞ্জিনের চাক! ঘুরলেই সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ তৈরির মেশিন 
জেনারেটারের চাকাও ঘুরছে। এইভাবেই 03153 থেকে তৈরি 


হচ্ছে বিছ্যুৎ। রাশিয়ায় প্রথম এইভাবে বিছ্যুৎ উৎপাদনের 
পরিকল্পনা করা وج‎ | 


গরম হাওয়ার ইঞ্জিন 


রৌদ্র-তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বেরোবার পথে Tae প্রশ্ন 
করল, “কিরণদা, আমরা৷ এ অবধি যত রোদ্দ,রের ইঞ্জিন দেখলাম, 
বব তোগোদা গোদা, বিরাট চেহারা। ছোটখাট আকারের রোদ্দরের 
ইঞ্জিন হয় না? বাড়িতে পাম্প চালাবার জন্যে আপনার! কি 
ধরনের ইঞ্জিনে ব্যবহার করেন ?” 


“বাড়িতে ছোটখাট যন্ত্রপাতি চালাবা 


র জন্যে সরাসরি বিদ্যুৎ 
ব্যবহার করা হয়। 


বিদ্যুতের তো কোন অভাব নেই। তৃমি 
১:২ 


ছোটখাটো রোদ্দ,রের ইঞ্জিনের কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? হ্যা, 
ওই রকম ইঞ্জিনও আছে। তবে ওগুলো বাদ্পের ইঞ্জিন নয়। 
11۳۳5 বদলে গরম হাওয়া ব্যবহার করা হয় ۳ 

“তার মানে?” 

“তার মানে এখানে রোদ্দুরের সাহায্যে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি 
করা হয় না। শুধু হাওয়াকে গরম করেই গরম হাওয়ার ইঞ্জিন 
চালানো 5۲ ۱ সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কি জানো, জেম্স্‌ ওয়াট 
বাম্পের ইঞ্জিন আবিষ্কার করার দশ দশটা বছর আগে হেনরি উড, 
নামে এক ভদ্রলোক গরম হাওয়ার ইঞ্জিন তৈরি করার পরিকল্পন! 
করেছিলেন। তারপর ১৮০৭ সালে জর্জ কেলি প্রথম গরম হাওয়ার 
ইঞ্জিন তৈরি করেন। তবে গরম হাওয়ার ইঞ্জিনকে সত্যিকার কাজে 
লাগান স্কটল্যাণ্ডের এক যাজক-_তার নাম রবার্ট স্টারলিঙ। তিনি 
১৮১৬ সালে তার গরম হাওয়ার ইঞ্জিনটি চালু করেন। বহুকাল 
অবধি লোকে এই ইঞ্জিনটাকে স্টারলিঙের ইঞ্জিন নামেই চিনত। 
স্টারলিঙের পর এরিকসন বিশাল আকারের গরম হাওয়ার ইঞ্জিন 


‘তৈরি করেন। তিনশো অশ্ব ক্ষমতার একটা ইঞ্জিন তিনি “এরিকসন? 


নামে একটা গ্রীমারেও লাগিয়েছিলেন।৮ 
“এরিকমন নামে একজনের তৈরি একটা রোদ্দুরের ইঞ্জিনের 


‘ছবি দেখলাম না আমরা ?” সৌতি প্রশ্ন করল। 


“একই লোক | হ্যা, একটা কথা মনে রেখো ۱ গরম হাওয়ার 


ইঞ্জিন মাত্রেই কিন্ত রোদ্দুরের ইঞ্জিন নয়। এতক্ষণ যেসব গরম 
হাওয়ার ইঞ্জিনের কথা বললাম, সেগুলো সবই চলতে কয়লা 


পোড়ানো তাপে । আর ঠিক এই কারণেই বাম্পের ইঞ্জিনের সঙ্গে 


প্রতিযোগিতায় গরম হাওয়ার ইঞ্জিন হেরে গেছল। বাম্পের ইঞ্জিন 


কয়লার তাপকে যতখানি কাজে লাগাতে পারত, গরম হাওয়ার 


ইঞ্জিন ততটা পারত না। গরম হাওয়ার ইঞ্জিনের কথা লোকে 
তাই প্রায় ভুলেই বসেছিল। YO ব্যবহার শুরু হবার পর 


১০৩ 


পনের তাপ সংগ্রহ করে ۲ 


۱ হাওয়া গরম হবার পরু 


আবার নতুন করে কদর বাড়ল গরম হাওয়ার ইঞ্জিনের । 8 
ও এরিকসনের দুর্ভাগ্য যে ভারা একটু আগেভাগে জন্মেছিলেন | 
রাস্তার ধারে একটা প্রতিফলক উন্থুনে কেটলিতে জল গরম 
হচ্ছে দেখে কিরণদা বললেন, “চলো, রোদ্দরের রেস্তোরাঁয় চাং 
খাওয়া যাক। সেই সঙ্গে গরম হাওয়ার ইঞ্জিনের কথাটাও 
তোমাদের শোনা হয়ে যাবে।” ۱ 
টেবিলে বসেই কাগজ পেন্সিল নিয়ে কিরণদা চটপট 8 ছবি 
একে ফেললেন। “ছ্যাখো__-এই হচ্ছে গরম হাওয়ার ইঞ্জিন ৷ 


গরম হাওয়ার ইঞ্জিনে হাওয়া গরম হচ্ছে 


ইঞ্জিনের কার্য-পদ্ধতি বোঝাবার জন্তে একই ইঞ্জিনের ছুটে অবস্থার" 


ছবি একেছি। প্রথম ছবিতে গাখো, একটা অধিবন্তাকার প্রতিফলক 


সর্ষের আলোকে ইঞ্জিনের বা দিকের সিলিগ্ারের মাথায় ۰ 


করছে। এই সিলিগারটাকে বলে হাওয়া-সিলিগার। হাওয়া- 
সিলিগারের মধ্যে থেকেই হাওয়া 7 
লক্ষ্য করে 9 হাওয়া-সিলিগারের পিস্টনটা রয়েছে একেবারে 
নীচের দিকে। হাওয়া-সিলিপ্ডারের ডান দিকে যে সিলিগারটা; 
রয়েছে ওটার নাম শক্তি-নিলিার 
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আয়তনে প্রসারিত হয়। সেই প্রসারিত হাওয়া ওপরের وود‎ 
দিয়ে ডান দিকের শক্তি-সিলিগারে প্রবেশ করে। এবার তোমরা 
পরের ছবিটা irl |” 


গরম হাওয়ার ইঞ্জিনে গরম হাওয়া শক্তি-সিলিণ্ডারে ঢুকে 
পিস্টনকে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে 

সৌতি বলল, “গরম হাওয়াটা এবার পাশের সিলিগারে ঢুকে 
পিস্টনকে ঠেলে নীচে নামাচ্ছে দেখছি ۳ 

“ঠিক বলেছ। লক্ষ্য করো, হাওয়া-সিলিগারের পিস্টনটা' 
এবার ওপর দিকে উঠে এসেছে আর শক্তি-সিলিগারের পিস্টনট! 
নীচে নেমে গেছে। আসলে শক্তি-নিলিগারেই হাওয়ার তাপ ও 
চাপ থেকে আমরা যন্ত্রশক্তি পাই। পিস্টনটা ওপর-নীচ করে 
আর সঙ্গে সঙ্গে চাকাটা ঘোরে । এই চাকাটার সঙ্গেই আবার 
হাওয়া-সিলিগারের পিস্টনটা এমনভাবে লাগানো আছে যাতে ঠিক 
সময় মতো হাওয়াটা গিয়ে শক্তি সিলিণ্ডারের মধ্যে ঢুকতে পারে। 
তার মানে হাওয়া-সিলিগারের পিস্টনটার কাজ হচ্ছে শুধু এদিক 
ওদিক হাওয়া সরানো । আর শক্তি-সিলিগারের পিস্টনটার نت‎ 
হচ্ছে গরম হাওয়া থেকে যন্ত্রশক্তি সংগ্রহ করা। বুঝলে তে? 
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“এরপর পিস্টনটা আবার ওপরে উঠবে কি করে 0 

“শক্তি-সিলিগারে গরম হাওয়া যতখানি সম্ভব প্রসারিত হয় 
“এবং সেই সঙ্গে পিস্টনটাকে ঠেলে নামিয়ে দেয়। এই কাজটি করে 
‘শেষ পর্যন্ত গরম হাওয়া দেখা যায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কারণ, শক্তি 
সিলিগারটাকে তো আর হুর্যকিরণ দিয়ে গরম করা হচ্ছে না। গরম 
হাওয়া শক্তি-সিলিগ্ারে প্রসারিত হবার পর ঠাণ্ডা হয়ে আয়তনে 
কমে আসে। যাকে বলে সংকুচিত হয়। এই সংকুচিত হবার ফলেই 
শক্তি পিস্টনটা আবার সেই টানে ওপরে উঠে আসে। প্রথম 
ছবিটায় আমি তাপগ্রহণের কথা লিখেছি। তার মানে হাওয়। 
এখানে তাপগ্রহণ করছে হাওয়া-সিলিগারে। দ্বিতীয় ছবিটায় 
আমি তাপবর্জন্রে কথা লিখেছি। তার মানে গরম হাওয়া প্রসারিত 
হবার পর শক্তি-সিলিণ্ডারে তাপ ছেড়ে দিচ্ছে বা বর্জন করছে। 
সত্যিকার ইঞ্জিনে শক্তি-সিলিগারটার চারধার দিয়ে সারাক্ষণ জল 
পাঠানো হয় যাতে গরম হাওয়া সহজে ঠাণ্ডা হতে পারে। অনেক 
সময় আবার শক্তি-সিলিগারের বাইরের গায়ে চুড়ির মতো একের 
গর এক গোল গোল চেপটা رزوی‎ ধাতুর পাত আটকানো থাকে | 
এদের বলে কুলিঙ ফিন বা ঠাণ্ডা করার পাখনা | এগুলো বাইরের 


বাতাসের সাহায্যেই শক্তি সিলিগারকে ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে। 
গরম হাওয়ার ইঞ্জিন কিভাবে 


কিরণদা মাথা নীচু করে মুহূর্তে 
"ছবি একে ফেললেন। 

সৌভি ছবিটা দেখে বলল, “এখানে 
য়েছে শক্তি সিলিগারের মাথার ওপ 
ঢাকনির ব্যাপারটা কি ?” 


“বলছি। তার আগে একটা কথা বলে নিই। 
“এই ইঞ্জিনে YT 


দেখছি হাওয়ার সিলিণ্ডারটা 
র। আচ্ছা, কোয়ার্তজ-এর 


গরম হাওয়ার 
55 আলো দিয়ে হাওয়ার সিলিগারটাকে গরম করা 
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am কালো রঙের 
777] লোহার জাকরিওল! 
নি] 
0 8 

| 

ل 
حم ۱ 


চাকা 
গরম হাওয়ায় ইঞ্জিন ۱ ۹ হাওয়| সরাবার পিস্টনটাই আমলে 
কালো রঙের, লোহার জাফরিওলা। নীচের পিষ্টনটা একেবারে 
নিরেট। কিরণদা ভুল করে নীচের পিস্টনটা কালো 
রঙের লোহার জাফরিওলা বলে লিখেছেন। 


হয় না। গরম করা হয় গরম-হাওয়ার সিলিগারের ভেতরকার 
۱ লক্ষ্য করে ছাখো, এই পিস্টনটা কিন্তু নিরেট নয় ৮. 
পিস্টনটা কালো রঙ করা আর লোহার জাফরি দিয়ে তৈরি। 
আকারেও বেশ মোটা-সোটা 1” 

“কিরণদা |” হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল 5۳75 ۱ “আপনি ভুল 
লিখেছেন। শক্তি সিলিগারের পিস্টনটাকে আপনি কালো রঙকরা, 
লোহার জাফরিওল! বলে লিখেছেন |” 

“তাই তো! খুব ভুল হয়ে গেছে। তোমরা শুধরে নিও ভুলট11৮ 

“এই কালো পিস্টনটাই 631533 তাপ গ্রহণ করে তেতে ওঠে, 
ভাই না?” সৌতি প্রশ্ন করল। 

‘হ্যা। সেইজস্তেই হাওয়ার সিগিগারের মাথায় কোয়ার্জ-এর 
একটা স্বচ্ছ টুপি বসানো আছে। কোয়ার্জ. এক বিশেষ ধরনের 
কাঁচ যাআকারে সাধারণ ক’ 1۲۳7 মতো চেপটা হলেও লেন্সের কাজ- 
করে। স্থর্ধ কিরণ প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত হয়ে এই 
কোয়ার্তজ-এর ঢাকনি ফুঁড়ে সিলিগারের ভেতরে কালো পিস্টনের, 
ওপর জড়ো হয়। ঢাকনিটা না থাকলে পিস্টন এতটা তাপ পেত না। 
এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে। হাওয়া-সরাবার 
পিস্টনের লোহার জাফরির ফাকে ফৌকরে ঢুকে পড়ে হাওয়া এখানে 
খুব তাড়াতাড়ি তেতে ওঠার সুযোগ পায়।» 

“কিরণদা, ছবির নীচে ক্র্যাস্কশ্যাফট বলে ওটা কি লিখেছেন ?” 
21۳750 জিজ্ঞেস করল | 


“ভাল প্রশ্ন করেছ। গরম হাওয়ার ইঞ্জিন, বাপের ইঞ্জিন, মটর 
গাড়ির পেলের ইঞ্জিন বা লরীর ডিজেলের ইঞ্জিন যেখানেই 


পিস্টন সিলিগার ব্যবহার করে যন্ত্রশক্তি উৎপন্ন করা হয় সেখানেই 


আসলে পিস্টনটা শুধু ওপর-নীচে ওঠা- 
নামা করে। এই ওঠা-নামা দিয়ে আমাদের কাজ হয় না। আমরা 
চাই চাকা ঘোরাতে | পিস্টনের ওঠা-নামাকে চক্রাকার গতিতে: 


১০৮ 


পরিবর্তন করার জন্যে দরকার হয় কানেক্‌টিড রড আর ক্র্যান্কশ্যাফট | 

-পিস্টন থেকে যে লম্বা 5251 নীচের দিকে নেমে গেছে, ওটাকে বলে 
কানেক্টিড রড, আর ক্যানেক্টিঙ রডট। যে আকাবীকা লোহার 
রডটার সঙ্গে যুক্ত, সেটার নাম ব্র্যাঙ্কশ্যাফট। ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের 
একটা প্রান্তে পরানো থাকে একটা চাকা। এই HE চাকাট! 
থেকেই আমরা ME পাই। লক্ষ্য করে 9 এই ইঞ্জিনে 
"তুটো পিস্টন থেকে ছুটে! কানেক্টিঙ রড বেরিয়ে এসে ক্র্যান্বশ্ঠাফটের 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই জন্যেই শক্তি সিলিণ্ডারের পিস্টন যেমন 
যেমন ওঠা-নামা করবে তার সঙ্গে তাল রেখে ওঠা-নামা করবে 
হাওয়৷ সরাবার পিস্টন |” 

377501 বলল, “আমার মা-র একটা সেলাই কল আছে। পায়ে 
করে চালাতে হয়। ওখানেও এই রকম ন্র্যাঙ্কশ্যাফট আর 
কানেক্টিঙ রড আছে, তাই না কিরণদা? না হলে শুধু পা-টা 
নামা-ওঠা করার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই কলের চাঁকাটা বন্বন্‌ করে 
ঘোরে কি করে?” 

“ঠিকই ধরেছ। সেলাই কলে তোমার মা একটা লোহার 
পাতের ওপর পা রাখেন দেখেছ নিশ্চয়? এই পাতটার ডান ধারের 
কোণে দেখবে একটা লম্বা রড লাগানো আছে। এই লম্বা রডের 
মাথাটা আবার যুক্ত আছে আরেকটা বেঁকানো রডের সঙ্গে। সেলাই 
কলের চাকাটা এরই এক ধারে লাগানো থাকে। তার মানে, 
তোমার মায়ের পায়ের চাপটাকে এখানে গরম হাওয়ার চাপ বলে 
সনে করতে পারো আর ওই পা রাখার লোহার পাতটা হল পিস্টন 
একই ভাবে লোহার পাতটার সঙ্গে যুক্ত লম্বা ডাগ্ডাটা হল কানেক্টিঙ 
রড আর সেলাই কলের চাকাটা যে-বেঁকানো রডটার একধারে . 
পরানো আছে, ওটা হল ক্র্যাদ্ধশ্যাফট ৷” 

গরম হাওয়ার ইঞ্জিনের রহস্যভেদ করে চায়ের কাপে একটা 
চুমুক লাগিয়েই আবার কাগজ পেন্সিল টেনে নিলেন কিরণদা। 


১০৯ 


রোদ্দুরের স্টারলিঙ ইঞ্জিন 


সূর্ধানুদরণকারী 
অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক 


۹۱۲ স্টারলি ইঞ্জিন সৌরশক্তিতে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিবর্তিত করে 


ছবি আঁক! শেষ হলে কাগভটা এগিয়ে দিয়ে কিরণদা বললেন, 
“এই ইঞ্জিনটাও গরম হাওয়ার 5187795 মতো। তবে এর মধ্যে 
হাওয়ার বদলে একটা গ্যাস ব্যবহার করা হয়। হয় হিলিয়াম নয়তো 
۲85 ۱ হাওয়ার তুলনায় হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম অনেক 
চটপট > থেকে তাপ টেনে তেতে ওঠে এবং তাপ-শক্তিকে 


১১০ 


আরো ভালভাবে কাজে লাগানো যায়। হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন: 
ছাড়া পারদ سرد‎ ব্যবহার করেও, এই ধরনের স্টারলিঙ ইঞ্জিন “তৈরি 
করা হয়েছে | তবে এগুলো সাধারণতঃ মহাকাশে ব্যবহার করা ۱ 
মহাকাশ যানে, চাদের পিঠে, মহাকাশ গবেষণাগারে বা মহাকাশের 
স্টেশনে এরকম ইঞ্জিন সর্বত্রই দেখা যায়৷” 

“মহাকাশে রোদ্দুরের ইঞ্জিন! আচ্ছা কিরণদা, এই ধরনের: 
ইঞ্জিনের তো একটা করে প্রতিফলক লাগবেই । আপনি তো এই 
ইঞ্জিনটারও একটা প্রতিফলক এঁকেছেন দেখছি। দেখেই মনে 
হচ্ছে সূর্যমুখী প্রতিফলক | এত বড় বড় প্রতিফলক শুদ্ধ, মহাকাশে 
রোদ্দুরের ইঞ্জিন পাঠানো হয় কি করে?” সৌতি ভুরু কুচকে একটা 
জোরালো প্রশ্ন করেছে। 

“বড় বড় প্রতিফলক শুদ্ধ, ইঞ্জিন পাঠানো হয় না। প্রতিফলক- 
গুলোকে পাট করে মুড়ে ফেলার পর মহাকাশে পাঠানো হয়। 
মহাকাশে পৌছে সেগুলো ছাতার মতো খুলে যায়। আপনা হতেই 
খুলে যাবার মতো ব্যবস্থা থাকে ”ا‎ 

“কিন্তু আয়ন! বা ধাতুর পাতকে ছাতার 
ছাতা তো তৈরি হয় নরম কাপড় দিয়ে---” 

*প্রতিফলকও এখন কাপড়ের মতোই নরম এক ধরনের 
জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি হচ্ছে। এগুলো ধাতুর চেয়ে অনেক হালকা 
আবার ধাতুর বা আয়নায় মতোই ঝকঝকে । আয়না বা ধাতুর 
পাত দিয়ে তৈরি প্রতিফলকের যা ওজন অত ভারী জিনিসকে 

মহাশৃন্যে পাঠানো খুব মুক্ষিল। প্রচুর ঝামেলার ও মেলাই খরচের 

মহাকাশে রাত বলে কিছু নেই তাই এই ধরনের ইঞ্জিন 

ই একটানা চলতে পারে | এটা একটা 


মতো মোড়ে কি করে? 


5 


ব্যাপার | 
মহাকাশে চবিবশ ঘণ্টা 

বিরাট সুবিধে ৷” 
“মহাকাশে রাত নেই কেন! 
رب‎ আলো পৃথিবীর একটা 
১১১ 


« 7۲5 জানতে চাইল। 
পিঠকে যখন আলোকিত 


করে তখন তার উল্টোপিঠটা থাকে অন্ধকার হয়ে। পৃথিবীর 
শরীরটাই বর্ষের আলোকে বাধা দেয়। মহাশুন্তে কিন্ত কোন গ্রহ 
উপগ্রহের কাছাকাছি ছায়ার আওতায় না পড়লে সব সময়েই রোদ 
পাওয়া যায়। হ্যা ভাল কথা, এই যে স্টারলিঙের ইঞ্জিনের ছবিটা 
একেছি এর আরেকটা বৈশিষ্ট আছে। এর মধ্যে পিস্টনের ওঠা- 
নামাকে ক্র্যাঙ্কশ্যাকটের মাধ্যমে চাকা ঘোরাবার কাজে লাগানো 
হচ্ছে না। এখানে পিস্টনটা একটা চুম্বক আর সিলিগারটা হচ্ছে 
গায়ে তার-জড়ানে। কাচা লোহা । একট! চুম্বক তারের কুগুলীর 
মধ্যে নড়াচড়া করলে তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এই 
পদ্ধতিতেই তৈরি হয় ইলেকট্রিক মেশিন বা জেনারেটার। সাধারণতঃ 
জেনারেটারে চাক! ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এই স্টারলিঙ 
ইঞ্জিনে কিন্তু চাকা ঘোরাতে হয় না। সেইটাই সবচেয়ে বড় সুবিধে | 
"এতে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি হয়।” 


“জলে! ইঞ্জিন 


হঠাৎ দোকানদার ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, “আরে এই! 


তোরা কি কিছু দেখবি না? ট্যাঙ্কে জল নেই যে। দে’ দে’ জলে৷ 
-ইঞ্জিনটা চালিয়ে দে' | 


পাইপ 


FETT 
জলো ইঞ্জিন দিয়ে জল তোলা 
১১২ 


জলো ইঞ্জিন? সেটা আবার কি পদার্থ? সৌতি কিরণদার 


সুখের দিকে তাকালো । 
“চা খাওয়া হয়ে গেছে তো? চলো তাহলে, জলো! ইঞ্জিনটা 


(দেখে আসি ۱ খুব মজা লাগবে ।” কিরণদার সঙ্গে চায়ের দোকানের 


পিছনে একফালি খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ۱ 
জলভর! বিরাট একটা কাচের পাত্র বসানো রয়েছে জমির ওপর। 


পাত্রটার তিনটে মুখের একটা মুখকে গরম করছে বিরাট একটা 
প্রতিফলক। এই গরম মুখটার ঠিক উণ্টে। দিকে রয়েছে আরেকটা! 
মুখ। কিরণদা জানালেন, এটা হচ্ছে ঠাণ্ডা মুখ। গরম মুখ আর 
ঠাণ্ডা মুখটা একটা বেঁকানো পাইপ দিয়ে যোগ করা আছে। পাত্রের 
মাঝখানের তৃতীয় মুখটা থেকে বেরিয়ে এসেছে আরেকটা পাইপ। 
এই পাইপটারই একটা দিক গেছে মাটির তলায় টিউবওয়েলের মধ্যে | 
আর তার ওপর দিকটা থেকে ছড়ছড় করে জল পড়ছে। ট্যাঙ্ক 5 
হুচ্ছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল পাত্রের মধ্যে জলটা! স্থির হয়ে 
নেই। Shel ও গরম সুখের মধ্যে جه‎ ধক্‌ করে কেবলই ওঠানামা 


করছে। 
কিরণদা বললেন, “দেখ. 
কেমন নড়াচড়া করছে ?” 

“জলের পিস্টন ?” 

ê জলটাই এখানে পিস্টনের কাজ করছে! পাত্রের গরম 
দিকটা তেতে উঠলে ভেতরকার হাওয়া বা বাম্পটাও গরম হয়ে ফুলে 
উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই চাপে জলটা ঠেলা মারছে পাত্রের ভেতরে 
রাখা প্যাচানো পাইপের খোলা মুখটায়। পাত্রের মাঝের মুখট। 
দিয়ে এই পাইপটা বেরিয়ে এসেছে। এদিকে ঠাণ্ডা মুখ থেকে 
পাইপ দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গরম দিকের হাওয়াটাকে আবার 
জুড়িয়ে দিচ্ছে। তখন ভেতরের হাওয়া সংকুচিত হচ্ছে। এইভাবে 
হাওয়| একবার প্রসারিত হচ্ছে আর পরক্ষণেই সংকুচিত হচ্ছে 


ছা! তো, জলো| ইঞ্জিনে জলের পিস্টন 


১১৩ 


সূর্য থেকে শক্তি_৮ 


আর সঙ্গে সঙ্গে জলের পিস্টনটাও ওঠানামা করছে। এবার বা) 
"দিকের পাইপটার মধ্যে দেখো, দুটো বল রাখ! আছে। একটা ওপরে 
একট! নীচে। ওপরের বলটা ঠেলা খেলে ওপর দিকে উঠে পথ, 
ছাড়ে আর নীচের বলটাকে টেনে ধরলে তবে পথ ছাড়ে। তার. 
মানে হচ্ছে এই বল দুটো জলকে কখনো নীচে পালাতে দেয়না | জল 
একমাত্র নীচের থেকে ওপর দিকে উঠতে পারে। জলের পিস্টনটা 
গরম হাওয়ার চাপে ঠেলে উঠলে সেই চাপে নীচের বলট। নীচেই 
থাকে, শুধু ওপরের বলটা! ফাক হয়ে জলকে উচুতে ঠেলে দেয় ৷ 
আবার হাওয়া ঠাণ্ড হয়ে সংকুচিত হলে জলের পিস্টন যখন নীচে, 
নামে তখন সেই টানে নীচের বলটা ফাক হয়ে নীচের থেকে জল 
টেনে নেয় কিন্তু ওপরের বলটা ফাক হয় না, ওপরের জলকে নীচে 
নামতেও দেওনা। এই বলগুলে। আসলে কলের কাজ করে। 
একে বলে, ওয়ান্-ওয়ে-ভাল্ভদ। মানে এক মুখী কল। জলকে 
গুধু একদিকে যেতে দেয়। এইভাবেই নীচের জলকে ওপরে তুলে 
দিচ্ছে জলে! ইঞ্জিনের জলতোল! কল। এই পাম্পগুলো খুব সত্তা | 
ছোটখাটো কাজের পক্ষে খুব ভাল। একই ধরনের কিন্তু বড় 
আকারের জলে৷ ইঞ্জিনের মধ্যে আবার হাওয়ার বদলে পেন্টেন্‌, 


নামে এক ধরনের বাষ্প ব্যবহার করা হয়। তাতে পাম্পের 
ক্ষমতা আরো বাড়ে ۳ 


রোদ্দ,রের গাড়ি 


“ট্যাক্সি!” কিরণদা হাত দেখিয়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্সের 
মতো গাড়ি থামালেন। আজব দেশের আজব গাড়ি । সাদা রঙের 
গাড়িটার মাথায় লাগানো রয়েছে একটা মৌমাছির চাকের মতো 
খোপ কাটা-কাটা চেপটা কাচের বাক্স । গাড়িটার চাকাগুলো৷ 
স্কুটারের চাকার চেয়ে বড় নয়। মুখট! আবার থ্যাবড়া। চার- 
জনের বেশী বোধহয় বনতে পারবে 0۱ 

সৌতি আর metry পেছনের সীটে বসিয়ে কিরণদা উঠে 
বসলেন ড্রাইভারের পাশে । কিরণদা কি যেন বলতেই গাড়ি 
চলতে শুর করে দিল। আশ্চর্য, গাড়ি চলছে কিন্তু কোন শব্দ নেই, 
একটু ঝাঁকুনি নেই। যেন জলের মতো অনায়াসে গড়িয়ে চলেছে। 

“কি রকম লাগছে বলতো! আমাদের গাড়ি?” কিরণদ। জিজ্ঞেস 
করলেন। 

“একদম অন্য রকম কিরণদা ৷” সুদেষ্ণা বলল। “ডবল ডেকার 
বাসে কি আওয়াজ হয়। ভীষণ ঝাকুনি দেয়_” 

মৌতি প্রশ্ন করল, “এ গাড়িটাও কি সুরের আলোয় চলছে 
কিরণদ! ?” 

“নিশ্চয়। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ গাড়ি সুর্যের আলোয় 


চলে। আর কিছু চলে _থাক, সেকথা পরে বলব ৷” 
“রোদ র দিয়ে কি করে গাড়ি চলছে কিরণদ। 1” সৌতি আবার 
৩৯. 


প্রশ্ন করল | 
“তোমাদের আমি আগেই দেখিয়েছি, টিভি, রেডিও ও রেকর্ড 


প্লেয়ার কিভাবে সৌর ব্যাটারি দিয়ে চালানো হয়। ঠিক একই 
পদ্ধতিতে চলছে এই গাড়িটা । এটাতে পেট্রল বা! ডিজেলের 
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ইঞ্জিন নেই। আছে একটা! বৈদ্যুতিক মোটর। এই মোটরটা 
চালাতে যে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় সেট! আসে একট? বড় ব্যাটারি 
থেকে৷ এই ব্যাটারিট। দিনের বেলায় কতকগুলো! সোলার সেল 
বা সৌর ব্যাটারির সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করে রাখে । ওই ষে- 
গাড়ির মাথায় দেখছো-_খুপরি কাট! কাটা কতকগুলে। কীচের 
জিনিস, ওইগুলোকেই বলে সোলার সেল। সোলার সেলে স্থর্খের 
আলো পড়লেই তার থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। লেই বিদ্যুৎ দিয়ে 
এই গাড়ির মূল ব্যাটারিটাকে চাঙ্গা করে রাখ হয়। কারণ রাত্তির 
বেলায় তো আর আলো থাকবে না, সোলার সেলও বিদ্যুৎ দেবেনা 
_সেই সময় মূল ব্যাটারির মধ্যে সঞ্চিত শক্তিটা খরচ করেই গাড়ি 
চলবে [4 


“নোলার সেলটা কি দিয়ে তৈরি হয় কিরণদা 1” সৌতি প্রশ্ন 
করল। 

“সোলার সেলে আলো পড়লে বিদ্যুৎ পাওয়৷ যায় কেন?” 
একই সঙ্গে 5۳7506 জানতে চাইল | 

“তোমাদের যখন সোলার দেল তৈরির কারখানায় নিয়ে যাবে 
তখন ভাল করে সব দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দেবো । তবে এটুকু 
বলে রাখছি_-এও অনেকট। তোমাদের টর্চের ব্যটারিরই মতো। 
ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সেটা তোমরা সবাই জানো | 
কিন্ত কি করে পাওয়া যায় বলতে পারো কি ۳ 

“ব্যাটারির মধ্যে একটা বিশেষ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটে 
বলে বিদ্যুৎ তৈরি হয়।” সৌতি বলল। 

“ঠিক বলেছ। সোলার সেলেও এমনি প্রতিক্রিয়া ঘটে | তবে 
এখানে সেই প্রতিক্রিয়া ঘটায় عجکد‎ যে-কোন রাসায়নিক 
প্রতিক্রিয়া! থেকে যেমন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় না, তেমনি সোলার 
সেলের বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। বিশেষ কয়েকটা পদার্থ 
শুধু সুর্যের আলো থেকে বিদ্যুতের জন্ম দিতে পারে। এই রকম 
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একটা ধাতু হল সেলেনিয়াম। শুধু সেলেনিয়ামে অবশ্য কাজ 
হবে না। তার সঙ্গে একটা লোহার পাতও চাই। ]موی‎ 
একবার দাড় করাও তে!” 

যেমন নিঃশব্দে যাচ্ছিল গাড়িটা তেমনি নিঃশব্দে দাড়িয়ে পড়ল। 

“সৌর বাটারির কথা জানার আগে আমরা বরং সৌর-ব্যাটারির 
দাদা তাপ-ব্যাটারির বা তাপকোষের কথাটা জেনে নিই । আসলে 
সৌর-ব্যাটারির আবিষ্কারের আগে তাপ-ব্যাটারি আবিষ্কার হয়েছিল । 
সেইজন্যেই তাপ ব্যাটারিকে সৌর ব্যাটারির দাদা বলছি।” 
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তাপ থেকে বিদ্যুৎ _ 


গাড়ি থেকে নেমে সৌতি আর و‎ নিয়ে এগিয়ে চললেন 
কিরণদা। তাপ থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি হয় সামনের 
কারখানাটার মধ্যে। এখান থেকেই কারখানার সাইন বোর্ডটা 
পড়া যাচ্ছে__“তাপকোষ মহাকেন্দ্র |” 

কিরণদা হাটতে হাটতেও কথা থামাননি, “তোমরা জানে৷ 
গাছপালা পাতার সাহায্যে সৌরশক্তির একশো ভাগের একভাগ 
715 সঞ্চয় করে। এমনিতে ব্যাপারটা খুবই সামান্য মনে হলেও 
এই সামান্য সঞ্চয়েরই সামান্য একটা অংশ কয়লা ও তেল হিসেবে 
মাটির তলায় জমা ছিল। আমাদের 333۲15 প্রায় সমস্ত শক্তির 
চাহিদা পূরণ করেছে এই কয়লা বা তেল। জ্বালানী হিসেবে 
আদিম মানুষকেও সেই কাঠের ওপর বা শুকৃনো পাতার ওপরেই 
নির্ভর করতে হয়েছিল। মানুষ প্রথম থেকেই শক্তির জন্য সূর্যের 
ওপর নির্ভর করেছে কিন্তু তার জন্যে দরকার ছিল গাছেদের সাহায্য। 
মানুষ যখন গাছেদের বাদ দিয়ে সরাসরি সুর্যের তাপ ও আলোকে 
শক্তি হিসেবে প্রয়োজন মতো সঞ্চয় করতে ও ব্যবহার করতে আরম্ভ 
করল, শুরু হল এক নতুন যুগ। এতদিন পর্যন্ত সুর্যের আলো! 
একমাত্র সঞ্চিত হত গাছে (পাতার ক্লোরোফিলের সাহায্যে )। 
সেই সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তিকে আদিম মানুষ ভাপশক্তিতে পরিণত 
করেছিল আগুন 65 | তারপর কয়েক হাজার বছর পর মানুষ 
তৈরি করল বাপ্বের 36 ۱ এই প্রথম তাপশক্তিকে ( কয়লা 
পুড়িয়ে সেই তাপে জল ফুটিয়ে ) যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করল 
755 ۱ বন্বন্‌ করে ঘুরতে শুরু করল যন্ত্রের চাকা । একের পর 
এক গজিয়ে উঠল কলকারখানা । হাজারো রকমের জিনিসপত্র 
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তৈরি হতে শুরু হল বিপুল সংখ্যায়। AIC সুচনা হল। তারপর 
যন্্শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব হতেই সুচনা হল 
আরেক নতুন যুগের-_বিছ্ৎ শক্তির যুগ ١ তার মানে পাতার ভাড়ারে 
সঞ্চিত সর্বশক্তি ধাপে ধাপে পরিবতিত হয়ে বিজলী আলো জাঁলল। 
কিন্তু শক্তির এই রূপ পরিবর্তন করার সময় প্রত্যেক বারই বেশ 
কিছুটা করে শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। fere সরাসরি কাজে 
লাগাতে না পারলে এই অপচয় বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। 
কিন্তু তার জন্যে মানুষকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে । অনেক 
বিজ্ঞানীর অনেক গবেষণার পর আজ আমর! সেই আশ্চর্য জিনিস 
তৈরি করেছি যার ওপর আলে! পড়লেই বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তবে 
আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি করতে শেখার আগেই আমরা 
তাপ থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি করতে শিখেছিলাম ৷” 

তাপকোষ মহাকেন্দ্রের অফিস বাড়িটার বারান্দায় পা দিতেই 
প্রথমেই ওদের চোখে পড়ল একটা কেরাসিনের বাতির বাবুইবাসার 
মতো কাচের চিম্নির গায়ে একট! পাখনাওলা ধাতুর বালা পরানো 
আছে। আর সেই বালাটা থেকে দুটো তার বেরিয়ে এসেছে। 
বাঁতিটা জেলে সুইচ টিপে দিলেই রেডিও বাজতে শুরু করছে। 
কিন্তু বাতি নিবিয়ে দিলেই রেডিও বন্ধ। তার মানে বাতিটা >: 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। 

কিরণদা বললেন, “ছুটি ভিন্ন ধাতুকে যুক্ত করে তার একটা দিক 
যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে তার গরম দিক আর ঠাণ্ডা দিকের মধ্যে 
বিছ্যু প্রবাহিত হবে। এই ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক সীবেক্‌ প্রথম আবিষ্কার 
করেন ১৮২১ সালে । তোমরা নিজেরাও ছোট একটা পরীক্ষা করে 
একটা ইস্পাতের আর একট! তামার তার নিয়ে 


- 'দেখতে পারো ۱ 
তার দুটো গায়ে গায়ে পেঁচিয়ে ۱ দুটো সুতোকে এক সঙ্গে 
জড়াবার মতো। এবার তামার তারটাকে মাঝখান থেকে ছিড়ে 


cern | ছেঁড়া তারের ছুটো মুখ গ্যালভানোমিটার যন্ত্রের গায়ে 
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লাগানো ছুটে! লোহার fors আলাদা আলাদা ভাবে আটকে 
দাও ۱۳ 

“গ্যালভানোমিটার কি কিরণদা ۳ 

“গ্যালভানোমিটার একটা যন্ত্র । যন্ত্রাকে কোন তারের সঙ্গে" 
জুড়ে সেই তার দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালেই যন্ত্রের কাটাটা চড়াঙ করে নড়ে 
ওঠে। তার মানে তারের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে কিনা বা বিদ্যুতের 
জোর কতখানি সেটা এই ন্ত্রটার কাটা দেখে বোঝ যায়। যা বল ছিলাম, 
গ্যালভানোমিটারটা জুড়ে দিলে তো, এবার ইস্পাত আর তামার 
তারের একটা মুখকে বরফগলা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও আর. 
অন্যদিকট। ধরো আগুনের শিখায়। দেখবে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের 
কাটাটা নড়ে উঠবে |. তার মানে তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত 
হয়েছে। আগুনের শিখা বা বরফের প্রয়োজন হচ্ছে এই তারের, 
TOT একটা দিক গরম ও وه‎ দিকটা ঠাণ্ডা রাখার জন্তে। ঠাণ্ডা 
গরমের মধ্যে উষ্ণতার যত বেশী পার্থক্য হবে তত বেশী বিদ্যুৎ 
পাওয়া যাবে। ইস্পাত ও তামার বদলে দস্তা ও আযান্টিমনির একটা 
তারকে লেড সালফাইড বা গ্যালেনার একটা তারের গায়ে পেঁচিয়ে: 
নিলেও একই ফল পাওয়া যাবে। বৈজ্ঞানিক সীবেকের এই 
আবিষ্কার নিয়ে বহুকাল কিন্তু লোকে আদে মাথাই ঘামায়নি। 
বুঝতেও পারেনি যে এই ব্যাপারটা 
যাবে কিনা। 


° সেটিগ্রেডের মধ্যে আছে। তাপ- 
কোষের একটা প্রান্তকে ঠাণ্ডা করার জন্যেই পাখনা লাগানো বালাটা৷ 
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পরানো হয় ۱ এটা দিয়ে প্রায় و٠٠٠١‎ ঘণ্টা একটা ডি-সি ( ডাইরেক্ট 
কারেন্ট ) রেডিও বাজানো যায়। ১৯৬. সালে প্রথম এই ধরনের 
অনেক তাপকোষ তৈরি হয়েছিল সোভিয়েত দেশে | ওরা এর নাম 
দিয়েছিল 'স্পুটনিক ল্যাম্প” । অবশ্য তাপকোষ-এর ব্যাপক ব্যবহার 
সম্ভব হয়েছে 'প্লাজমিক’ তাপকোষ আবিষ্কার হবার পর 'প্লীজমিক 
তাপকোষ' কোন কঠিন বস্তু নয়__এটা হচ্ছে আয়ন আর ইলেকট্রনের 
গ্যাসীয় মিশ্রণ | প্লাজমিক তাপকোষের বৈশিষ্ট কি জানো? খুব' 
উচ্চ তাপমাত্রায় এট। টেলুরিয়ামের চেয়ে ভাল কাজ করে। ফলে: 
এখন আমরা অনেক জায়গায় প্লাজমিক তাপকোষ আর টেলুরিয়াম 
তাপকোষ এক সঙ্গে ব্যবহার করছি ।” | 

সুদেষ্ণা এবার ক্রানতে চাইল, “আচ্ছা কিরণদা, তাপকোষ 
থেকে বিদ্যুৎ পেতে গেলেও তো তাপ চাই ۱ সেই তাপটা 051٠٠١” 

“বাঃ_বেশ বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করেছ তো। হ্যা, 
তাপকোষের জন্যে তাপ চাই। প্রশ্নটা করেইছো৷ যখন বলি, 
তাপকোষের সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যবহার কোথায় হয়েছে জানো? 
আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে ৷” 

«আগ্নেয়গিরি ۳  ছু'জনেই চমকে গিয়ে একসঙ্গে প্রশ্ন ۱ 

“্যা__যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্নযুৎপাঁত বন্ধ করার কোন উপায় 
নেই আমরা তাদের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি বিশাল সক 
তাপকোষ। যে-তাপ এমনিতে নষ্টই হয়ে যেত সেটাকে আমর? 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগাচ্ছি।” 

“কী সাংঘাতিক কাণ্ড!” TFI বলল। 

“আগ্নেয়গিরি ছাড়াও তাপকোষের আরেকটা ব্যবহার হচ্ছে 
পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে” কিরণদা বললেন। “তোমরা জানো”, 
পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পারমাণবিক জ্বালানী থেকে তাপ উৎপন্ন, 
হয়। সেই তাপ দিয়ে বয়লারে জল ফোটানো হয় ও বাষ্প তৈরি 
ريع‎ সেই বাম্পের তাপে ও চাপে টারবাইনের চাকা ও তারপর, 
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নজেনারেটাঁর ঘুরিয়ে তৈরি হয় বিদ্যুৎ, তাই না? এখন কিন্তু এত সব 
কাণ্ড করার কোন দরকারই হয় না। পারমাণবিক জ্বালানীর 
ডাণ্ডাগুলো। থাকে তাপকোষের মধ্যে ঢোকানো! । পারমাণবিক 
প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপশক্তি সরাসরি বিছ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে 
"যায় ۱ চলো, তোমাদের একটা তাপকোষ বিদ্যুৎকেন্দ্র দেখিয়ে 
আনি ৷? 
রোদ রের গাড়িতে চড়ে :دوي‎ আর সৌতি এসে পৌঁছল 
তাপকোষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। কালো চশমা পরেও চোখ চেয়ে 
তাকাতে কষ্ট হয়। বিরাট একট! মাঠ জুড়ে অসংখ্য ঝকঝকে ফুল 
ফুটে রয়েছে। আসলে এগুলো ফুল নয়। কান! উচু থালার মতো! 
এক-একটা৷ আয়না। আয়না ফুলের মাঝখান থেকে পুং কেশরের 
গুড়ের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে তাপকোষ। সূর্যের আলো 
এই অবতল আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়ছে তাপকোষের 
ওপর | 
কিরণদা বললেন, “তাপকোষের ওপর সুর্যের তাপ জড়ো করে 
বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে। প্রত্যেকটা তাপকোষের গরম দিকটার 
তাপমাত্রা প্রায় ۰۰ ডিগ্ৰি Cara |” 
“আর ঠাণ্ডা দিকটা?» سس‎ জানতে চাইল। 
“চল্লিশ ডিগ্রির মতো। একটা বিশেষ ধরনের তরল ঠাণ্ডা 
দিকের তাপমাত্রটাকে এর বেশী উঠতে দেয় Al |” 


১২২ 


6۳ থেকে বিদ্যুৎ 


তাপকোধ কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আবার রোদ্দুরের গাড়িতে চড়ে 
বসল সবাই | এবার তার! সৌর ব্যাটারি তৈরির কারখানা দেখতে 
চলেছে। রোদ্দ,র থেকে বিদ্যুৎ তৈরির কারসাজি দেখতে । সৌর 
ব্যাটারির অনেক ব্যবহার এর মধ্যেই ওরা দেখে ফেলেছে, কাজেই 
উৎসাহটা যে বেশ চনমন করে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি। 
তার ওপর কিরণদা আবার যেসব গল্প শোনাচ্ছেন, আধাড়ে গল্প বলে 
মনে করে নিতে পারলেই ভাল হত। অনেক বাড়ির জানলার 
কাচের ওপর লাগানো আছে গোল বা চৌকো আকারের অনেক 
চাকতি। চাকতির পেছন থেকে ছুটো তার বেরিয়ে এসেছে টেবিল 
ফ্যান অবধি। যতক্ষণ YT আলো আছে, টেবিল ফ্যান বনবন 
করে ঘুরছে। কিন্তু যেই সুর্যের আলোকে আড়াল করবে, 
জানলার ওপর পড়তে দেবেনা, অমনি পাখ। যাবে বন্ধ হয়ে। শুধু 
কি তাই? প্রচণ্ড গরমের দিনে একটা লোক চলেছে মাথায় ছাতা 
দিয়ে। ছাতার ওপরে লাগানো আছে গোল গোল চাকতি আর 
ছাতার বাঁটের গায়ে আটকানো আছে ছোট্ট একটা ইলেকট্রিক 
পাখা । রোদ্দুর থেকে বিদ্যুত তৈরি হচ্ছে আর লোকটা হাটতে 
.হবাটতেই পাখার হাওয়া খাচ্ছে। সমুদ্রের ধারে বেড়ীতে গেলেও 
.চারধারে চোখে পড়বে চাকতি লাগানো বর্ধাতির কাপড়ের তাবু 
আর তার সঙ্গে রান্নার জন্য বৈদ্যুতিক xa, বিজলী আলো বা 
ফ্যানের ব্যবস্থা। এইসব কাগুকারখানার নায়ক ওই গোল বা 
.চৌকো চাকতিগুলো। মানে সৌর ব্যাটারি। রোদ্দুর থেকে 
“বিদ্যুত তৈরি করে যেন ম্যাজিক ۱ 

কিরণদার গল্প শুনতে শুনতেই “সৌর ব্যাটারি নির্মাণ কেন্দ্র”-র 
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সামনে এসে পড়ল ওরা ۱ গাড়ি থেকে নেমে কিরণদা বললেন. 
“কারখানার ভেতরে আমাদের না ঢুকলেও চলবে । বাইরেই শো- 
কেসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সৌর ব্যাটারিব নমুনা সাজানো আছে। 
কারখানার ভেতরে ঢুকে বিশেষ কিছু বোঝা যাবেনা। বিশাল সব 
স্বয়ংক্রিয় মেশিন । কোথা থেকে কি হয়ে যাচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে 
বুঝে ওঠা মুস্কিল ۳ 

শো-কেসের প্রথম তাকটার সামনে দাড়াতেই চোখে পড়ল বড়- 
বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে__“সেলেনিয়াম সৌর ব্যাটারি”। তার 
নীচেই একটা সেলেনিয়াম সৌর ব্যাটারির মডেল। কিরণদা' 


বললেন, “ব্যাটারিগুলে। খুব ছোট বলে এখানে বড আকারের 
মডেল তৈরি করে রাখা হয়েছে লোকের বোঝবার সুবিধের' 
জন্য ৷” 


بت وه 
চারটে সেলেনিয়াম সেল একসঙ্গে যুক্ত করে রাখা হয়েছে।‏ 
তার ওপরে রোদ্দুর পড়ে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ‏ 
আর বিজলী আলো জলছে।‏ 
শো-কেসে সেলেনিয়ামের ব্যাটারির‏ 
ছবি রয়েছে। নাম উইলাওবি স্মিথ |‏ 
প্রথম মেলেনিয়াম ধাতু ব্যবহার ক‏ 


পাশেই একজন ভদ্রলোকের” 
১৮৭৩ সালে তিনি নাকি 
রেন জলের তলা দিয়ে 
১২৪ 


“টেলিগ্রাফ সঙ্কেত পাঠাবার জন্য । তারপর থেকে বহু বিজ্ঞানী 
সেলেনিয়াম নিয়ে গবেষণা করেছেন। এক সময় “ফটোফোন” 
নামে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছিল যা গ্রামোফোন রেকর্ডের শব্কে 
আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্ত জায়গায় পাঠাত। 
-“ফটোফোন৮ যন্ত্রের একটা ছবিও রয়েছে শো-কেসে। গ্রামো- 
ফোনের পিনের সঙ্গে আটকানো ছোট্ট একটা আয়নার ওপর 
আলো এসে পড়ছে। রেকর্ড চলার সঙ্গে সঙ্গে পিনটা নড়াচড়া 
করছে এবং আলোর প্রতিফলনেরও দেই অনুযায়ী রদবদল হচ্ছে। 
এই আয়না থেকে প্রতিফলিত আলোটা গিয়ে পড়ছে একটা 
সেলেনিয়াম সেলের ওপর । আলোর মাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
করছে সেলেনিয়াম সেল। এই পরিবর্তনশীল (OTE আবার 
শব্দশক্তিকে পরিবর্তিত করলেই রেকর্ডের গান শোনা যাচ্ছে। এই 
রকম যন্ত্র বহুদিন ধরেই চাদের আলো, স্থর্যকিরণ, কুয়াশা ইত্যাদির 
হিসেব রাখার কাজে ও কারখানার চিমনী থেকে বেরনো ধোয়ার 
ঘনত্ব মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া অনেক 
ক্যামেরার সঙ্গে লাগানে। “লাইট মিটার” বা “আলে মাপার 
যন্ত্রে অনেক সময় সেলেনিয়াম সেল ব্যবহার করা হয়। আলোর 
মাত্রা যত বেশী হয়, সেল থেকে তত বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
رود‎ সেইজন্যে মিটারের কাটা দেখে আলোর তীত্রতার মাপ 


নেওয়া যায় | 
কিরণদা বললেন, “সেলেনিয়াম ফটোভোলটাইক জাতের সেল। 

.যে সেল আলে! থেকে বিদ্যুত উৎপন্ন করে তাকেই আমর! ফটো- 
ভোঁলটাইক দেল বলি। এবার তোমাদের সেলেনিয়াম সেল 
“তৈরি করা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে নিই। প্রথমে ৩ ইঞ্চি লম্বা 
আর ১ ইঞ্চি চওড়া ছোট্ট একটা 3 টুকরোর ওপর দুটো! তামার 
তারপর তারের ওপর গলিত সেলে- 


তার পেঁচিয়ে নেওয়া হয়। 
নিয়ামের পাতলা একটা আবরণ লাগিয়ে দেওয়া হয়। লেলেনিয়াম 


১২৫ 


ঠাণ্ডা হয়ে জমাট হবার পর আবার একবার গরম করা হয়। তখন, 
সেলেনিয়ামের কালো রঙটা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। এবার ۴ 
পেলেই এটা ব্যাটারির মতো বিদ্যুত দিতে পারে । আরেক ভাবেও? 
সেলেনিয়াম সেল্‌ তৈরি হয় ۱ টুকরো টুকরো অভ্র আর পেতলের খুব 
পাতল। পাতল। পাত নেওয়া হয় । তারপর একটা পেতল, একট! 
অভ্র আবার একটা পেতল- এইভাবে পাতগুলে। গায়ে গায়ে 
লাগিয়ে সাজিয়ে ফেলা হয়। পেতলের পাতটা অভ্রের পাতের' 
চেয়ে একটু বেশী চওড়া হয়। তাই দাজাবার পর দেখা যায় 
পেতলের পাতগুলো। একধারে একটু করে বেরিয়ে আছে। এবার 
পেতল আর অভ্রের মাঝখানের ফাকগুলে| গলিত সেলেনিয়াম ঢেলে' 
ofS করে দিলেই সেলেনিয়াম সেল তৈরি। লোহা-সেলেনিয়াম: 
সেলের সেলেনিয়ামের ওপর প্রায়-স্থচ্ছ একট! ধাতুর আবরণও' 
লাগানে। হয় অনেক সময়। এই প্রায়-স্ষচ্ছ ধাতব আঁবরণের থেকে 
বেরিয়ে আসে একট! তার আর লোহার প্লেট থেকে বেরিয়ে আসে' 
দ্বিতীয় তার। প্রায়-স্বচ্ছ ধাতব আবরণের ওপর আলে! ফেলে তার' 
দুটোকে যুক্ত করলেই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়” 

কিরণদ। ওদের এবার শো-কেসের পাশের বাক্সটার কাছে 
নিয়ে গিয়ে বললেন, ফটোভোলটাইক সেল হলেই সেলেনিয়াম 
দিয়ে তৈরি হবে এমন কোন কথা নেই। কপার অক্সাইড ও সীসে' 
٩۱ কপার অক্সাইড ও কপার, মানে তাম! দিয়েও ফটোভোলটাইক 
সেল তৈরি হয়েছে। (পরের পাতায় দেখো, একটা ইণ্ডিয়াম ও. 
রূপোর সেল দেখানো হয়েছে। ) 

কিরণদার কাছ থেকে জান! গেল, পাতল! কাগজের মতো' 
ক্যাডমিয়াম সালফাইডের ক্ষটিকের পাতের একপাশে থাকে 
ইণ্ডিয়াম আর অন্য পাশে রূপোর পাতল! একট আবরণ। ইণ্ডিয়াম 
একট! নরম ধাতু, এর পাতলা আবরণট। প্রায় স্বচ্ছ। جک‎ 
আলোকে এই ইগ্ডিয়ামের ওপরেই ফেলা হয়। ইপ্ডিয়ামের সঙ্গে 


১২৬ 


১২৭ 
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একট! আর রুপোর সঙ্গে আরেকটা তার জুড়ে রাখা হয়। এই ভার 
টো থেকেই পাওয়া যায় ۱ 


সিলিকন স্ফটিক সেল 


কিরণদা বললেন, “এবার সিলিকন স্ষটিক সেল দেখবে চলো | 
এটা কিন্ত ফটোভোলটাইক জাতের সেল নয়। একে বলে পি-এন 
জাতের সেল। পি-এন মানে পজিটিভ ও নেগেটিভ। তোমরা 
জানতো, ব্যাটারির একটা প্রাস্তকে বলে পজিটিভ আর অন্যটাকে 
“নেগেটিভ । পজিটিভ ( ধনাত্মক ) আর নেগেটিভকে ( খণাত্মক ) 
যুক্ত করলেই তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ 
মানেই হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহ ١ ইলেকট্রনগুলো নেগেটিভ বা 
বণাত্মক প্রান্ত থেকে পজিটিভ ۱ ধনাত্মক প্রান্তে চলে আসার চেষ্টা 
করে। ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে বলে বলছি ধরো, দুটো 
পাত্রে জল আছে আর একটা পাইপ দিয়ে পাত্র দুটোকে যুক্ত করা 
আছে। এখন পাত্র দুটোর মধ্যে জলের উপরিতল যদি একই 
উচ্চতায় থাকে তাহলে জল এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে প্রবাহিত 
হবে না। কিন্তু একটা পাত্রকে যদি উচুতে তুলে বনানো যায় তাহলে 


১২৮ 


দেখবে উচু পাত্র থেকে জল নেমে আসছে নীচের পাত্রে ۱ এখানে 
জলটাকে যদি ইলেকট্রন বলে মনে করে নাও তাহলে ওপরের 
পাত্রট! হচ্ছে খশাত্মক দিক আর নীচের পাত্রটা ধনাত্মক ۱ 
সিলিকন সোলার সেল তৈরি হয় এক ধরনের ফিনফিনে কাগজের 
মতো পাতলা সিলিকনের نام‎ > থেকে | এর ওপর আলে! পড়লেই 
ইলেকট্রনগুলো জমা হয় একধারে, আর অন্যধারটায় তৈরি হয় 
গর্ভ বা ফাকা জায়গা । ইলেকট্রনগুলো যেধারে জড় হয়, সেটা তার 
মানে খণাত্বক দিক আর ফাক! জায়গাগুলো তৈরি হয় ধনাত্মক 
দিকে । এবার ধনাত্মক আর খণাত্মক দিক তার দিয়ে যোগ করলে 


কি হবে বলতো ۳ 

“বিছ্বাৎ প্রবাহিত হবে।” UTI বলল | 

“ইলেকট্রনগুলো ঝণাত্মক দিক থেকে এসে গর্ভগুলো 5 
-করবে।” সৌতি ۱ 

ঠক বলেছ। একদিক দিয়ে ইলেকট্রন যেমন গর্ভ 5 
করবে তেমনি সুর্যের আলো আবার নতুন করে ইলেকট্রন জমা 
করবে একদিকে আর গর্ত 2 করবে অন্যদিকে ৷” 

“সিলিকন, সেলেনিয়াম বা ইণ্ডিয়াম_-এর মধ্যে কোন সোলার 


সেলটা সবচেয়ে ভাল ? মানে বেশী ব্যবহার হয় ?” সৌতি জানতে 


DEG 
«এর মধ্যে সিলিকনই এখন সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হচ্ছে। 


একটা সেলেনিয়াম সেল সিলিকনের চেয়ে বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে 
কিন্তু সেলেনিয়াম ধাতু হিসেবে মূল্যবান। সিলিকন কিন্তু প্রচুর 
সেই সিলিকনকে অবশ্য পরিশোধিত করতে হয় 


পাওয়া যায়। 
তৈরির 59 ۱ এখন তো মহাকাশ অভিযানে 


সিলিকন সেল 


ভুরি ভুরি সিলিকন সেল ব্যবহার হচ্ছে I” 
“কিরণদা, রোদ্দুরের গাড়ি চড়ে আ সার সময় আপনি বলছিলেন, 


দিনের বেলায় একটা ব্যাটারিকে চাঙ্গা করে নেওয়া হয় সোলার 
১২৯ 
34 থেকে শক্তি_৯ 


সেল দিয়ে। যাতে রাত্তির বেলায়ও গাড়ি চলতে পারে। সেটা 
কি ভাবে করে?” সৌতি জানতে চাইল। 

কিরণদা ঘাড় নাড়তে নাড়তেই পকেট থেকে পেন্সিল 4 
নোটবই বার করে একটা ছবি একে ফেললেন। “দ্যাখো, বেশ 
কয়েকটা সোলার সেল দিয়ে একটা বড় ব্যাটারি তৈরি করা হয়েছে ৷ 


د ---------7 


সোনার লেন 


সোলার মেল দিয়ে সঞ্চয়ী ব্যাটারিকে চার্জ করা বা 
চাঙ্গা করে اجه‎ 
যতক্ষণ রোদ থাকে এই সোলার ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়? 
সেই বিদ্যুৎ দিয়ে চাঙ্গা কর! হয় সঞ্চয়ী ব্যাটারি। সঞ্চয়ী ব্যাটারিতে 
বৈদ্যুতিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা থাকে। এই সঞ্চয়ী 
ব্যাটারি থেকে আমরা প্রয়োজন মতো বিদ্যুৎ গ্রহণ করি। সরাসরি 
সোলার ব্যাটারি থেকে পাওয়া বৈদ্যুতিক শক্তি কাজে লাগালে 
রাত্তির বেলায় বা মেঘলা দিনে TTT পড়তে হবে। সঞ্চয়ী 
ব্যাটারিটা এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে পরপর বেশ কয়েকদিন 


সোলার ব্যাটারি বিদ্যুৎ না দিলেও আমরা! সঞ্চয়ী ব্যাটারি থেকে 
প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ পেতে পারি | 


১৩০ 


কিরণদা! আবার একটা ছবি এঁকে ফেললেন নোট বইয়ে | 
“দেখো, সোলার সেল থেকে বেশী বিদ্যুৎ পাবার জন্যে এই রকম 
একটা আয়োজন করা হয় আজকাল ۳ 


. ۱ | ار‎ লস 
মারো সোলার গেল 
و‎ 


e‏ اعد كد 
+ 
লেন্সের সাহায্যে N জড় করে সোলার সেলের‏ 
বিদ্যুৎ উত্পাদন, দ্ধি করা হয়‏ 

ছবিটা দেখেই বোঝা গেল, ছু. ঢা লেন্সের সাহায্যে IT জড় 
করা হচ্ছে ছুটে! সোলার সেলের ওপর 1 শুধু সোলার সেল ব্যবহার 
করে এত বিদ্যুৎ পাওয়া যেত I | 

সৌতি জানতে চাইল, “সোলার সেল ছুটে। ও রকম খাঁজ কাটা- 
কাট! জিনিসের মধ্যে বসানো হয়েছে কেন ?” 

“ওগুলো! আযালুমিনিয়াম থেকে তৈরি হয়। সোলার সেলটা 
সূর্যের তাপে বেশী গরম হয়ে গেলে তার বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা 
কমে আসে । খাঁজ কাটা-কাট। আযালুমিনিয়ামের টুকরোটা সোলার 
সেলের তাপ কমাতে সাহায্য করে।” 

কিরণদা এবার আরেকটা ছবি একে মুখ তুলে চাইলেন। 
“এট! কি একেছি বলতো ۳ 

77750 বলল, “BLE ব্যাটারির মতে৷ লাগছে ۱ ব্যাটারি 
দু’ রকম ভাবে যোগ করা হয়েছে তার দিয়ে। তাই জন্যে প্রথম 
ছবিতে দেখা যাচ্ছে ছুটো দেড় ভোণ্টের ব্যাটারি এখন একটা তিন 
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ভোন্টের ব্যাটারির সমান হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ছবিটায় কিন্ত 
ব্যাটারি ছুটে ঠিকভাবে জোড়া হয়নি তাই দুটো দেড় ভোপ্টের 
ব্যাটারি জুড়েও সেই দেড় ভোণ্ট পাওয়া যাচ্ছে ”ا‎ 
প্রথম ছবি দ্বিতীয় ছবি 
চির 


> 3১৮ فح‎ 

দুটো ১:৫ ভোন্টের ব্যাটারী যুক্ত দুটো ১'৫ ভোন্টের ব্যাটারি যুক্ত 

করে ১'৫ ভোণ্টের ব্যাটারি করে তিন ভোপ্টের ব্যাটারি 

«প্রথম ছবিটার সম্বন্ধে তুমি ঠিকই বলেছ কিন্তু দ্বিতীয়টার সম্বন্ধে 
নয়। তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয় টর্চ আছে? দু’ ব্যাটারির টর্চ 
হলে সেখানে ব্যাটারি ছুটে। ঠিক ওই প্রথম ছবিটার মতো করেই 
যুক্ত থাকে । মানে, ব্যাটারির ক্ষমতা বেড়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় 
ছবিটায় ব্যাটারি 5۳2۱ যোগ করার পর তাদের ক্ষমতা ন! বাড়লেও 
তাদের আয়ু বেড়ে গেছে ١ মানে, একট! টর্চের ব্যাটারি দুটোকে 
যদি দ্বিতীয় ছবির মতে! করে যোগ কর! হত ভাহলে তার ক্ষমতা! 
একটা ব্যাটারির সমান হলেও সেট! একটা! ব্যাটারির চেয়ে ছু'গুণ 
বেশী সময় ধরে জলতে পারতো । কেন এইসব কথা৷ বলছি 7 
এই পদ্ধতি অনুসারেই অনেকগুলো! দোলার সেল জুড়ে সোলার 
ব্যাটারি তৈরি কর! হয়।” 
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মহাকাশে রোদ্দ,রের ব্যাটারি 


সোলার সেল কম্পানি দেখে তিনজনে আবার গাড়িতে এসে 
উঠল | 

কিরণদা বললেন, “এবার আমরা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে যাব | 
রাশিরাশি সোলার সেলের ব্যবহার হচ্ছে এখন মহাকাশ অভিযানে | 
সত্যি বলতে কি মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে সৌর ব্যাটারির গুরুত্ব 
অপরিসীম। যে-কোন মহাকাশ যানে, মহাকাশ কেন্দ্রে বা গ্রহ 
উপগ্রহদের পিঠে স্থাপিত কলকারখানা বা যন্ত্রপাতির বিদ্যুতের 
চাহিদা মেটায় এই সৌর-ব্যাটারি। চাদের পিঠে যে মান-মন্দির 
বসাবার কাজ চলছে তারও সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ ও প্রেরণের 
কাজে সৌর-ব্যাটারির বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া এটা 
প্রমানিত হয়ে গেছে যে সৌর ব্যাটারি মহাকাশেও খুব নির্ভরযোগ্য | 
প্রথমে ভয় ছিল অত্যন্ত গরম হয়ে গেলে সৌর ব্যাটারির সিলিকন 
ধাতু হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দেখা গেছে সিলিকনের 
উষ্ণতা ১.* ডিগ্ৰি সেটিগ্রেডে পৌছলে তার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 
অর্ধেক হয়ে যায় ঠিকই কিন্তু ঠাণ্ডা হলেই আবার আগের ক্ষমতা 
ফিরে আসে। তাছাড়া هيه‎ কৃত্রিম উপগ্রহের গায়ে লাগানো! 
লৌর-ব্যাটারিগুলে। একটানা সর্ষের আলোয় থাকে না। ফলে 
তাদের তাপমাত্রা ৩* ডিগ্রি সেন্টিগ্রোডের বেশী ওঠে না।” 

কিরণদার হাতে একটা বই ছিল। হঠাৎ বইটার খবরের 
কাগজের মলাটের ওপর চোখ পড়তেই কিরণদা এক গাল হেসে 
বললেন, “এই দেখো, পুরনো খবরের কাগজের পাতার “এক্সপ্লোরার- 
৬-এর ছবি। মহাশূন্যে পৌঁছবার আগে অবধি এরা ঠ্যাউ ও ডানা 
গুটিয়ে রাখে। তারপর নিজের কক্ষপথে পৌছে ডানা মেলে ধরে 
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cawa ۱ ওই ডানাগুলোর গায়েই লাগানো আছে সোলার وه‎ 
চাঁর হাজার আটশোটা। আর ওই যে নিচের দিকে লম্বা লম্বা দুটো 


লা al ঠ্যাঙে লাগানো চারটে ডানায় আছে ৪৮০০টা 
সোলার সেল। ছবিটা 'এক্সপ্লোরার-৬, নামে 
কৃত্রিম উপগ্রহের 
গুড়ের মতো দেখছো, ওগুলো হচ্ছে এরিয়াল। পৃথিবীর সঙ্গে ওরই 
মারফত বেতারে খবরাখবর আদান-প্রদান করে।” 
কিরণদ| বইটা কোলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, “আরেকটা 
মজার খবর শুনবে? আচাধ্য জগদীশ বোসের ভায়েরিতে দেখা 


গেছে তিনি রোদ্দ,র থেকে 6 তৈরি ক 
করেছিলেন | 


“সত্যি ۳ 
হ্যা ١ তিনি অবশ্য সোলার সেল 
তিনি ভেবেছিলেন অন্ত ধরনের TAT কথা এবং সত্যি বলতে আরো 


উন্নত ধরনের যন্ত্রের কথা। গাছের পাতা জাতীয় জৈব পদার্থের 
সাহায্যে রোদ্দুর থেকে সরান 


মনে করেছিলেন । জগদীশ বোসের সেই চিন্তা এতদিনে প্রায় 


রার সম্ভাবন। নিয়ে চিন্তা 


জাতীয় যন্ত্রের কথা ভাবেননি | 


নিশ্চয় যাবে। কোন আবিষ্কার রাতারাতি ঘটে না, বা একদিনেই 
কেনি প্রক্রিয়া, যন্ত্র বা পদ্ধতিকে নিখুঁত করা যায় না। এই 
সিলিকন “লীর-সেলের কথাই ধরোনা। প্রথমে সিলিকন ব্যবহার 
করে সৌর-শক্তির দশ থেকে পনের শতাংশ মাত্র বিছ্যুৎ-শক্তিতে 
পরিবর্তিত করা যেত। পরে সিলিকনের ওপর বিশেষ এক 
ধরনের আস্তরণ লাগিয়ে তার সৌরশক্তি রূপান্তরের ক্ষমতা 
অনেক বাড়ানো গেছল। চোখে দেখা আলে! ব্যবহার করে 
২২ শতাংশ সৌর-শক্তিকে বিছ্যুং-শক্তিতে পরিবর্তন করা ۱ 
এই পরিবর্তনের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এখন। প্রায় চল্লিশ 
শতাংশ ছুইইছুই করছে। কারণ, সর্ষের বিকিরণের মধ্যে 3 
যেসব রশ্মি আছে, যেমন আলট্রা-ভায়োলেট এবং ইনক্রারেড রশ, 
সেগুলোকেও এখন বিদ্যতে রূপান্তরিত ব ۰۱ হচ্ছে। বর্তমানে 
তিন স্তরে ভাগ করা এক রকম সৌর-ব্যাটারি ব্যবহার করা 
হচ্ছে যার প্রথম স্তরট। শুধু আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি শুষে নেয়, 
মাঝের স্তরট। শুষে নেয় চোখে-দেখা আলো আর তৃতীয় স্তরটা 
শুষে নেয় ইন্ফ্রারেড রশ্মি। কিছুদিনের মধ্যেই এমন পদার্থ দিয়ে 
সৌর-ব্যাটারি তৈরি করা যাবে যার একট! স্তরই এই তিন ধরনের 
রশ্মি শুষে নেবে। তখন দেখা যাবে সৌর-কিরণের একশো 
ভাগের aê ভাগ শক্তিকেই বিছ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা 


মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 
সৌর-গাড়িতে চড়ে TE আর সৌতি এসে পৌছল একটা 
অদ্ভুত চেহারার বাড়ির কাছে। বাড়িট! বিরাট একটা গোল বলের 
অতো। মাথা থেকে লম্বা 39| চারটে ঠ্যাঙ বেরিয়ে রয়েছে। 
“বুঝলে সুদে, এই আমাদের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 7 
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“কিন্তু এরকম বিদ্কুটে চেহারা কেন বাড়িটার ۲ সৌতি প্রশ্ন 
করুল। ۲ 

“এই বাড়িটা স্পুট্ুনিকের চেহারা নকল করে তৈরি করা হয়েছে ৷ 
স্পুষ্টনিকের নাম নিশ্চয় শুনেছ ভোমরা? ১৯৫৭ সালের অক্টোবর 
মাসে রুশ দেশের মানুষ স্পুটুনিক নামে আকাশে একটা নকল 7 
পাঠায়। সেইদিন থেকেই শুরু হয় এক নতুন যুগ_ যাকে আমরা 
মহাকাশ অভিযানের যুগ বলতে পারি। তারপর থেকে একে একে, 
আরো অনেক নকল চাদ আকাশে দেখা দিয়েছে, মানুষের 
দুঃদাহসিক অভিযান থেকে নিত্য নতুন খবর পাওয়া গেছে رود‎ 
সন্বন্ধে। পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশের ওপরেও মানুষের খবরদারি শুরু 
ইয়ে গেছে। শুধু কি কৃত্রিম উপগ্রহ, কৃত্রিম গ্রহ অবধি এখন 
সূর্যকে পাক খাচ্ছে। মহাকাশ অভিযান শুরু হবার পর থেকেই: 


সৌরশক্তিকে আরো বেশী বেশী করে কাজ লাগানোর জন্যে টনক' 
নড়ে বিজ্ঞানীদের ۳ 1 


“মহাকাশে প্রথম সোলার 
সৌতি জানতে চায় | : 
“AR নামে কৃত্রিম উপগ্রহে প্রথম সোলার সেল ব্যবহার 
করা হয়। এই কৃত্রিম উপগ্রহের সৌর-ব্যাটারিগুলো নটি অংশে 
বিভক্ত ছিল। চারটি বড় অংশ ছিল চার পাশে, চারটি ছোট অংশ' 


সামনে আর একটি পিছনে । স্পুটুনিক যেদিকেই ঘুরুক ব্যাটারির - 
কোন না কোন অংশ সুর্যের আলো পেত। এই ব্যাটারিগুলে। 


ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যেত তাই দিয়েই পৃথিবীর সঙ্গে 
বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালানো হত। সৌর-ব্যাটারির বদলে 
রাসায়নিক ব্যাটারি ব্যবহার করলে তার থেকে এতদিন একটানা 
শক্তি পাওয়া সম্ভব হত না। তাছাড়া রাসায়নিক ব্যাটারি খুব 
ভারী বলে মহাকাশযানে ব্যবহারের পক্ষে অস্থুবিধাজনক । আর. 
সায়তনের কথা যদি ধরো তাহলে তো সৌর-ব্যাটারি তুলনাহীন ৮ 


১৩৬ 


সেল কবে ব্যবহার হয়েছিল ?” 


তাছাড়া এরা ঝাড়া পঁচিশ বছর বিছ্যাৎ তো দেবেই। আরো বেশী 
দিতে পারে | নকল টাদ বা কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর মধ্যে যেসব যন্ত্রপাতি 
থাকে সেগুলো বেশীর ভাগই চলে বিদ্যুৎ-শক্তিতে | এই বিছ্যুৎ-শক্তি- 
পাবার জন্যেই সোলার সেল ব্যবহার করা হয়। মহাকাশের 
যন্ত্রপাতি যত হালকা হয় ততই সুবিধে । সেদিক থেকে বিদ্যুৎশক্তি 
পাবার জন্যে সোলার সেল্‌ বা সৌর-ব্যাটারি সবচেয়ে উপযুক্ত | 
তাছাড়া বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য অন্য যে-কোন ব্যবস্থাই রাখা হোক” 
তার আয়তন সৌর-ব্যাটারির মতো হতে পারে না। কাজেই 
মহাকাশে নকল উপগ্রহদের কাজেকর্মে সৌর-ব্যাটারি ۱ 
এবার এদিকে দ্যাখো -এই যে FTI উপগ্রহের ছবি দেখছ, এর 
মধ্যে নিচের দ্রিকেরটার নাম টাইরস্‌ আর ওপরের দিকেরটার' 


নাম নিম্বাস।৮ 


«এতে করে কি মানুষ পাঠানো হয়েছিল ?” ۳ জানতে: . 
চাইল। 

“না__এগুলে। আবহাওয়া উপগ্রহ | ৷ পৃথিবীর আবহাওয়া সম্বন্ধে 
খোঁজখবর নেবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল পৃথিবীর ওপর কোথায়, 
কখন মেঘ জমছে তারই ছবি তুলে পাঠাবার ۱ ছবিতে দ্যাখো 
টেলিভিশান ক্যামেরা বলে লেখা রয়েছে। ওই ক্যামেরার সাহায্যে 
কোনো জায়গায় ছবি পাঠানোর জন্য যে-বিছ্যুৎশক্তি, লাগে সেটা! 
আসছে সোলার সেলগুলে! থেকে | টাইরসের গায়ে আর নিম্বাসের' 
দুটো! পাখনায় ছোট ছোট অসংখ্য সোলার সেল বসানো আছে৷” 

“আচ্ছা, এই টাইরস্-টাই পৃথিবীর প্রথম আবহাওয়া উপগ্রহ 
না? সৌতি প্রশ্ন করল। ۱ 

“ঠিক বলেছ। ১৯৬০ সালে এটা পাঠানো হয়। তবে নিম্বাস 
এর চেয়েও উন্নত ধরনের আবহাওয়া উপগ্রহ । সত্যি বলতে আসন্ন 
ঝড়ঝঞ্কার সম্বন্ধে পৃথিবীর ۴ আগে থেকে সতর্ক করে দিয়ে 
এরা যে কত লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে সে আর বলার কথা নয়।” 


১৩৭ 


১৩৮ 


` সৌতি আর او‎ এবার একটা মডেলের সামনে এসে ۱ 
AF করে একটা বিরাট বল ঘুরছে আর তাকে প্রদক্ষিণ করছে 
ছোট্ট একটা বল। 


পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিক্রমা করছে কৃত্রিম উপগ্রহ 


বড় বলটা পৃথিবী, নিজের অক্ষের ওপর 
বলটা একটা কৃত্রিম উপগ্রহ। আচ্ছা, 
জিনিস কি তোমাদের চোখে পড়ছে ?” 
«পৃথিবীর গায়ে একটা লাল 
কটা লাল ۱ 


কিরণদা বলল, “ওই 

পাক্‌ খাচ্ছে, আর ছোট 

বলতে দেখি, কোনো মজার 

মৌতি তড়বড় করে বলে উঠল, 

ফোট! আর কৃত্রিম উপগ্রহের গায়েও আরে 
১৩৯ 


এই দু'টো লাল ফোটার মধ্যে দূরত্ব দেখছি কখনোই কমছেও না বাঁ 
না৷” 

: ک‎ এই তো ধরে ফেলেছ। ঠিক ওই ব্যাপারটাই 
এখানে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তোমরা জানো, পৃথিবী 
তার অক্ষের ওপর পাক খাচ্ছে | এবার ধরে! একটা কৃত্রিম উপগ্রহের 
ওপর একটা! ক্যামেরা বসানে। আছে | এই ক্যামেরাটা দিয়ে ۳ 
যে-কোন সময় পৃথিবীর বিশেষ একটা জায়গার ছবি তোলা যাবে 1” 

CTH বলল, “বোধ হয় না, পৃথিবী তো স্থির নেই তাই কৃত্রিম. 
উপগ্রহ কিভাবে ঘুরছে তার ওপর সেটা নির্ভর করবে ۳ 

“ঠিক বলেছ। কৃত্রিম উপগ্রহটা যদি ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় 
পৃথিবীকে একট! করে পাক্‌ খায় তবেই পৃথিবী আর উপগ্রহের' 
যে-কোন ছুটি স্থানের মধ্যে কখনো কোন আপেক্ষিক বিচ্যুতি 
ঘটবে না। তার মানে, পৃথিবীর পিঠের যে-কোন এক জায়গায় 
দাড়িয়ে দেখলে মনে হবে, উপগ্রহটা যেন আকাশে দাড়িয়ে আছে 
চুপটি করে। কোন নড়াচড়া নেই। হিসেব করে দেখা গেছে 
একটা উপগ্রহ যদি বিষুব রেখা থেকে ২২,৩** মাইল ) ۰ 
কিলোমিটার ) ওপরে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তবে সেটা 
ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীকে একটা করে পাক খায়। এই রকম 


কৃত্রিম 5۳۵2 জিওসিন্করনাস্‌ কৃত্রিম উপগ্রহ আর এদের কক্ষ- 
পথকে স্থায়ী কক্ষপথ’ বলে | 


“উপগ্রহ স্থায়ী কক্ষপথে 
177581 জানতে চাইল | 

“নিশ্চয়। 
শুনেছ। টেলি 
প্রত্যেকটি অঞ্চ 
এইরকম স্থায়ী 
থেকে পাঠানে! 


ঘুরলে কি বিশেষ কোন সুবিধে হয় 1” 


তোমরা নিশ্চয় সংযোগরক্ষাকারী উপগ্রহের কথা 
ফোন, রেডিও আর টেলিভিশান মারফত বিশ্বের 
লের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে 
কক্ষপথে বসানো উপগ্রহদের মাধ্যমে | পৃথিবীর ۶ 
সঙ্কেত উপগ্রহ থেকে প্রতিফলিত হয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে: 


১৪০ 


গিয়ে পৌঁছয় । এবার পাশের ছবিটায় গ্াখো, স্থায়ী কক্ষপথে তিনটে 
উপগ্রহ রয়েছে। তিনটের কম উপগ্রহ পাঠিয়ে পৃথিবীর সমস্ত 
জায়গার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় 
বুঝতে পারছ ?” 


ভারত মহাসাগরের 
ওপর স্তাটেলাইট 


7 
রর 


শান্ত মহাসাগরের 
ওপর স্যাটেলাইট 


রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য স্থায়ী কক্ষপথে তিনটি 
জিওসিন্ক্রনাস্‌ উপগ্রহ 


১৪১ 


“পৃথিবীটা গোল--.-*”” EY সবে বলতে শুরু করেছিল কিন্ত. 
সৌতি বাধ। দিল, “থাক, থাক--তোকে আর বিছ্ে জাহির FICE 
হবে ۳ 

কিরণদা বললেন, “শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই নয়, মহাকাশ 
শক্তিকেন্দ্রগুলোও এই রকম স্থায়ী কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ 
করছে।” 

“মহাকাশ শক্তিকেন্দ্র?” সৌতি অবাক। 

“হ্যা, একটু বাদেই আমরা দেখতে যাব। এখন চলো, মহাকাশ 
গবেষণা কেন্দ্রের মডেল দেখবে । তোমরা নিশ্চয় স্তালিয়ুত, আর 
ACTA নাম শুনেছ ?” 

কিরণদা। ১৯৭১ সালে রাশিয়ানরা একটা মহাকাশ‏ ار" 
গবেষণাকেন্দ্র পাঠায়। তাতে কোন মানুষ ছিল না। পরে IF‏ 
নামে একটা মহাকাশ যানে চড়ে তিনজন নভোচর ওই মহাকাশ‏ 
মৌতি বলল।‏ ۳ و গবেষণ। কেন্দ্রে গিয়ে হাজির‏ 

“এই তিনজন পরে দুর্ঘটনায় মারা গেছলেন না?” সুদে 
প্রশ্ন করে। 

“ঠিক মনে আছে দেখছি। তিন সপ্তাহ স্তালুয়েত-এ কাটিয়ে 
পৃথিবীতে ফেরার সময় দুর্ঘটনা ঘটে | এই স্তালুয়েত ও সয়ুজের সব 
যন্ত্রপাতি চলতে! সৌর ব্যাটারির সাহায্যে | এবার এদিকে tl 
এটা নেই এককালের প্রসিদ্ধ স্কাইল্যাবের মডেল । স্কাই মানে 
আকাশ আর ল্যাব হচ্ছে ল্যাবরেটরি 1 গবেষণাগারে | মহাকাশের 
গবেষণাগার । স্কাইল্যাব পাঠিয়েছিল আমেরিকা | বায়ুমণ্ডলের 
বাধা নেই বলে এখানে বসে TNT দিয়ে খুব ভালভাবে তারা, 
ছায়াপথ, নীহারিক৷ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা رود‎ মহাকাশে 
۲۱۳۹7 ও বাতাসহীন অবস্থায় নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালবার 
জন্য তৈরি কর! হয়েছিল স্কাইল্যাব। আযাপোলে। নামে একটা 
মহাকাশ যানে করে বিজ্ঞানীরা স্কাইল্যাবে যাতায়াত করত। দেখছে? 


১৪২ 


তো বিরাট দুটো ডানা জুড়ে অসংখ্য সোলার সেল বসানো আছে | 
তবে এসব এখন ছেলেখেলা হয়ে গেছে। আমরা এখন এর চেয়েও 
অনেক বড় বড় গবেষণা কেন্দ্র পাঠাচ্ছি মহাকাশে । এগুলো 
তোমাদের জানাশোনার মধ্যে বলে দেখালাম ৷” 


এবার ওরা স্কাইল্যাবের পাশে আরেকট] ডানা-ওলা কৃত্রিম 
স্পগ্রহের সামনে এসে দীড়াল। কিরণদা জানালেন, এটা পৃথিবীর 


সোলার সেল বসানে। ডানা 


মঙ্গলগ্রহের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মেরিনার-৯ 


কত্রিম উপগ্রহ নয়। মঙ্গলগ্রহের নকল চাদ। মঙ্গলগ্রহকে প্রদক্ষিণ 
করছে। ১৯৭১ সালে পাঠানো মোরিনার-৯ নামে এই উপগ্রহটি 
মঙগলগ্রহের প্রথম কৃত্রিম টাদ। মাত্র এগারো মাসের মধ্যে 
মেরিনারের টেলিভিশান ক্যামেরা এরিয়ালের সাহায্যে প্রায় সাত 


১৪৪ 


হাজার বেতার ফটো পাঠায় পৃথিবীতে ۱ তার থেকেই মঙ্গলগ্রহের 
বালুকাময় মরুভূমি, গভীর সব গহ্বর আর বহু আগ্নেয়গিরির সন্ধান 
পাওয়া গেছে । জ্যোতিবিজ্ঞানীরা কয়েক শো বছর ধরে যা না 
জানতে পেরেছিলেন মেরিনার কয়েক মাসের মধ্যেই তার চেয়ে 
অনেক বেশী তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছিল | 

“টাইরস্‌ ইত্যাদি কিছু কিছু কৃত্রিম উপগ্রহের গায়ে সোলার 
সেল বসানো আছে আবার মেরিনার বা স্কাইল্যাবের সোলার 
সেলগুলো দেখছি ডানার ওপর বসানো । এর কি কোন কারণ 
'আছে?” সৌতি জানতে চাইল। 

“কারণ আছে বইকি! প্রথম দিকের কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর 
গায়ে সোলার সেল বসানো হত। কারণ তখন অবধি ডানা ওল! 
উপগ্রহ তৈরি করা যায়নি । ডানাওলা উপগ্রহের অনেক সুবিধে | 
প্রথমতঃ উপগ্রহটা পাঠাবার সময় ভানাগুলো থাকে মোড়া, কাজেই 
ডানার জন্যে উপগ্রহের আয়তন বাড়ে না। তারপর মহাশুন্যে 
গিয়ে এরা যখন ডানা বেছায় তখন তাদের বিশাল বিশাল ডানার 
ওপর অসংখ্য সোলার সেল বিদ্যুৎ দিতে শুরু করে। উপগ্রহের 
গায়ে এত সোলার সেল লাগানো সম্ভব নয়। তাছাড়। সোলার ۰ 
সেলগুলো যাতে সব সময় সর্ষের দিকে চেয়ে থাকতে পারে তার জন্য 
এই ডানাগুলোকে নাড়াচাড়া করার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র থাকে ৷ উপগ্রহের 
গায়ে সোলার সেল বসালে কিন্ত সবকটা সোলার সেল একসঙ্গে 


সমান ভাবে YT আলো পেতে পারে না।” 


yf থেকে শক্তি_১* 


মহাকাশ توه‎ কেন্দ্র 


মহাকাশ সৌরশক্তি কেন্দ্র দেখাবার নাম করে এ কোথায় নিয়ে 
এলেন কিরণদা? রাস্তার ۲ যে দিকেই চোখ যায় শুধু ধানের 
CFO | বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে সবুজ আর হলুদের সমুদ্রে | 

কিরণদ! বললেন, “জানল! দিয়ে মুখ বার করে ওপর দিকে 
দেখে” 

কি আশ্চর্য! ধান ক্ষেতের মাথার বেশ কিছুটা ওপরে একট! 
তারের জাল বেছানো রয়েছে। বহুদূর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে জালটা। 

“এই জালটাই হচ্ছে গ্রাহক আযান্টেনা। মহাকাশের 
জিওসিন্ক্রনাস্‌ উপগ্রহ যে শক্তি পাঠাচ্ছে সেটা এই আ্যান্টেনা 
গ্রহণ করছে। তারপর আমরা তার থেকে বিদ্যুৎ পাচ্ছি। সামনে 
একট! লম্ব। গন্থুজের মতে! দাড়িয়ে রয়েছে দেখছে।? ওটা হচ্ছে, 
পর্যবেক্ষণ cew | বহু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াও ওখানে খুব 
জোরালো একট! দুরবীক্ষণ যন্ত্র আছে। সারাক্ষণ মহাকাশের 
সৌরশক্তি কেন্দ্রের ওপর নজর রাখা হয়। আমরাও বরং ওই গম্থুজে 
চড়ে দৃরবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে মহাকাশের সৌরশক্তি কেব্দ্রটাকে 
একবার দেখে নি” কি বলে! ۳ 

পর্যবেক্ষণ গন্থুজে ঢুকে দুরবীক্ষণে চোখ লাগিয়েই বোঝা গেল 
5۳2۱ বিরাট বিরাট ডানা রয়েছে উপগ্রহ শক্তি কেন্দ্রটার। ডানার 
ওপর বসানো আছে অসংখ্য সোলার সেল। প্রত্যেকটা ডানার 


সঙ্গে আবার চারটে করে আয়না জোড়া যাতে সোলার সেল আরো 
বেশী ত্র্যকিরণ ۱ 


কিরণদা৷ বললেন, “দেখলে তো, এবার এদিকে এসো, এই 
ছবিট! দেখলেই সব বুঝ 


তে পারবে। মহাকাশের শক্তি উপগ্রহটারু 
১৪৬ 


ছটো ডানাই চৌকে। আকারের। এর এক একটা দিক চার 
কিলোমিটার করে লম্বা। প্রত্যেকটা ডানায় চারটে করে প্রতিফলক 
আয়না আছে। এগুলোর ওজন কিন্তু খুব কম। আয়নাগুলো 
সোলার সেলের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা তিন গুণ বাড়িয়ে 


এক ফি-কিমি 
ব্যাদের 2 


আ্যান্টেন। ۱ 
LIT 
NNN) 

হী 
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পৃথিবী থেকে ৩৬০০০ কিলোমিটার দূরে মহাকাশের 
জিওসিন্ক্রনাস মাইক্রোওয়েভ সৌরশক্তি কেন্দ্র 
দিয়েছে। এবার লক্ষ্য করো, উপগ্রহটার দুটো ডানার মাঝখানে 
রয়েছে ১ কিলোমিটার ব্যাসের একটা ত্যান্টেনা। এটাকে বলে 
প্রেরক -আযান্টেনা। সোলার সেল তো সূর্যকিরণ থেকে বিছ্যুৎ 
তৈরি করেই খালাস । এই বিদ্যুৎ শক্তিকে পৃথিবীতে পাঠাতে তে 
হবে! এই ITPA দেই কাজ করে। উপগ্রহে তৈরি 56 
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পৃথিবীর পিঠে পাঠিয়ে দেয়। তা বলে সরাসরি AUT কিন্ত 
পাঠানো যায় A11 তোমরা জানে৷ রেডিও কথা বলে। বহুদূরে 
রেডিও স্টেশানে বসে একজন গান গায় আর সেই গান অদৃশ্য এক 
তরঙ্গের রূপে তোমার ঘরের মধ্যে রাখা রেভিওটার এরিয়ালে বা 
ত্যান্টেনায় এসে পৌছয়। তারপর রেডিওর AFT সেই 
তরজকে আবার শব্দে পরিবততিত করে । এই শব্দবাহী তরঙ্গের 
মতোই ওই মহাকাশ শক্তিকেন্্র পাঠায় মাইক্রোওয়েভ তরজ। 
সেই বিছ্যুৎশক্তিবাহী তরঙ্গ পৃথিবীর পিঠে আ্যান্টেনার ওপর এসে 
পড়ে। একটু আগেই তোমরা সেই গ্রাহক আ্যান্টেনা দেখে 
এসেছ। সাত কিলোমিটার ব্যাস এই গ্রাহক ۱ 
গ্রাহক আ্যান্টেন। মহাকাশ থেকে পাঠানো মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গকে 
ধরে, তারপর সেই তরঙ্গকে আবার পরিবর্তিত করা হয় বিদ্যুৎ তরঙ্গে 
বা বিদ্যুৎ শক্তিতে |” 

“এই এত বড় উপগ্রহ সৌরশক্তি কেন্দ্রের ওজন কত কিরণদ! ۳ 
UTE জানতে BT | 

“তা ধরে! পঁচিশ হাজার টনের মতো ۳ 

“উফ. কী সাংঘাতিক |” 

“যেমন ওজন তেমনি 135166 তো দেয়! এরকম এক اگوی‎ 
সৌরশক্তি কেন্দ্র ১০ লক্ষ কিলোওয়াট করে বিদ্যুৎ দেয়। বুঝলে ?” 

“eT AI ভাকড়া নাঙগাল্‌ অত বড় বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র 
সেটাও তো মাত্র বারো লক্ষ কিলোওয়াট দেয়।” 777501 বলল | 

“কিন্ত এত ভারী উপগ্রহটাকে মহাকাশে পাঠাল কি করে ۳ 
মৌতি জানতে চায়। 

“একসঙ্গে পুরে উপগ্রহট। পাঠানো হয়নি ۱ টুকরো টুকরো করে 
বারে বারে পাঠানো হয়েছে। তারপর মহাঁকাশেই টুকরোগুলে। 
জুড়ে তৈরি করা হয়েছে উপগ্রহট1।৮ ۱ 

“আচ্ছ। কিরণদা, উপগ্রহটা মহাকাশে পাঠাবার কি দরকার 


১৪৮ 


ছিল? সোলার দেলগুলো পৃথিবীর ওপর বসালেও তো বিদ্যুৎ 
পাওয়া যেত।” এবার সৌতির ۱ 

“পাওয়া যেত নিশ্চয় কিন্তু অতটা নয়। মহাকাশে ¥ 
কিরণের তেজ অনেক বেশী, তাছাড়া সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা রোদ | 
তাছাড়াও আরো! অনেক কারণ আছে যার TTY হিসেব করে দেখা 
গেছে যে একট! সোলার সেল পৃথিবীর পিঠে যে পরিমাণ ۴ 
উৎপন্ন করে তার পনের গুণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে মহাকাশে গিয়ে | 
তাছাড়া আরো! একটা সুবিধে আছে। তোমরা জানো তো, 
আমাদের পৃথিবীতে এখন আর দেশ বলে কিছু নেই ?” 

“দেশ বলে কিছু নেই মানে? ভারত, পাকিস্তান, চীন--.” 

«না, ভারত পাকিস্তান, চীন বা রাশিয়া বলে এখন আর কোন 
আলাদা আলাদা দেশ নেই । সব মিলে জুলে সারাটা পৃথিবী একটা 
দেশ হয়ে গেছে। এই দেশের কোথায় আছে ভারতীয় সভ্যতা, 
কোথাও চীনা সভ্যতা ইত্যাদি ৷” 

«এরকম হল কি করে?” 

“নেক দিনের অনেক চেষ্টার পর হয়েছে। ১৯১৮ সালের 
রুশ বিপ্লব ও ১৯৪৯-এর চীনা বিপ্লবের ধারা অনুযায়ী F হাজার 
مود‎ সারা পৃথিবী জুড়ে এক 29168 ঘটে। তারপর 
থেকেই দেশে দেশে যুদ্ধ, খুনখারাবি সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন 
আর দেশ বলেই কিছু নেই। সারা পৃথিবী একটা দেশ হয়ে একের 
পর এক শুধুই উন্নতি করে চলেছে। আর নেই জন্তেই এইসব 
মহাকাশ শক্তিকেন্দ্র কোন একট! দেশের সম্পত্তি নয়। পৃথিবীর 
সব জায়গায় সব সময় একই রকম বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় না। তাই 
প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শক্তি গ্রহণ কেন্দ্র বিভিন্ন মহাকাশ 
সৌরশক্তি কেন্দ্র থেকে শক্তি গ্রহণ করে ।” 


১৪৯ 


কচুরিপানার ۲ 


মহাকাশ শক্তিকেন্্র থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়ে কিরণদ। 
ড্রাইভারকে বললেন, “আমরা এবার কচুরিপানা সমবায় ক্ষেত্রে যাব ۳ 

কিছুরিপানা সমবায় ক্ষেত্র? তার মানে?” সৌতির প্রশ্ন 
কানে না তুলেই ড্রাইভার রোদ্দ,রের গাড়ি ছেড়ে দিল। 

“কচুরিপানা সমবায় ক্ষেত্রে কচুরিপানা চাষ হয়। জানো তো, 
কচুরিপান। দারুণ চড়চড় করে বাড়ে। যত কাটবে তত বাড়বে। 
পুকুরে একবার যদি একটা কচুরিপানা এসে পড়ে আর রক্ষা নেই। 
ক'দিনের মধ্যে জল আর দেখা যাবে না। সবুজ কচুরিপানা সারা 
পুকুর ভরিয়ে দেবে” 

আর কত অবাক হওয়া যার। শেওলা চাষবাসের ব্যাপারটাও 
হজম করা গেছল, তা বলে কচুরিপানা! “তোমরা কচুরিপানাও 
খাও নাকি ?” 

“খুব বেশী নয়। অল্পসল্প। তবে গরু ছাগল মোষ খায়। 
তাছাড়া কচুরিপানা থেকে খুব ভাল সার পাওয়া বাঁয়। আর 
পাওয়! যায় গ্যাস। সেই গ্যাস দিয়ে আলো জ্বালানো যায়, রান্না 
করা যায় এমনকি গ্যাসের ইঞ্জিন চলিয়ে জল তোলা, RS 
উৎপন্ন করাও সম্ভব |” 

“এ সবই হচ্ছে কচুরিপানা থেকে ۳ 

“ওই গ্ভাখোন!। এসে পড়েছি আমরা |” 

সৌতি ও امد‎ একটা উচু জমির ওপর দাড়িয়ে সামনের 
দিকে তাকিয়ে দেখল, বিরাট একটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা | 


ভার মধ্যে বেশ খানিকটা অঞ্চল শুধু কচুরিপানা ভর! ছুটো 
বিরাট বিল। 
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কিরণদা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন 
কোথায় কি হয়। সামনের বাড়িটায় লোকজন থাকে । বাঁ 
দিকেরটা গোয়ালঘর । সবচেয়ে দূরে বা দিকে হাস-যুরগীর 
পোলট্রি। বাড়ি, গোয়ালঘর আর পোলট্রি থেকে পশুপ্রাণীর মলমূত্র 
এসে পড়ে প্রথম বিলটায়। প্রথম বিলের সঙ্গে দ্বিতীয় বিলটা খাল 
দিয়ে যুক্ত। দ্বিতীয় বিলটায় চাৰ হয় কচুরিপানার। ۵ 


ভাপে EKS 


পশুধ। 
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কচুরিপানার চাষবাস 


কচুরিপানার সার হিসেবে কাজ করে। লে কচুরিপানাও বৃদ্ধি 
পায় আবার পরিত্যক্ত নোঙরাও পরিষ্কার হয়। পরিষ্কার জলট। 
নদীতে এসে পড়ে । বিল থেকে নিয়মিত কচুরিপানা কাটা হয়। 
সেই কচুরিপানার খানিকটা রোদের তাপে শুকিয়ে পণ্ুর 9 হয়। 
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7۱167۲ সৌরশক্তি কেন্দ্র 


রোদ্দুরের গাড়িতে করে সৌতিরা বাঁইবাই করে এগিয়ে চলল | 
বেশ কিছুদূর যাবার পরেই হঠাৎ কানে এল সৌ সৌ গর্জন ۱ 

“এ আমরা কোথায় এলাম কিরণদা ? সমুদ্রের গর্জনের মতো 
শোনাচ্ছে যে!” সুদে গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বার করে 
'দেখতে চায় ঝাউবনের ফাক দিয়ে সমুদ্র দেখা যায় কিনা | 

“ঠিকই ধরেছো। আমর! সমুদ্র তীরেই যাচ্ছি।” 

বলতে বলতেই দেখা গেল ঝাউবন ফাক হয়ে গেছে। চোখে 
পড়ছে অনেক বাড়িঘর। আর তারপরেই বিশাল সমুদ্র। 
ITI 318017 মতো ঝিকমিক করছে। 

কিরণদার পেছনে পেছনে দু'জনে সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাড়াল 
'কিরণদা সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, “সমুদ্রের মধ্যে 
বিরাট একট! ঢাকা-দেওয়া গামলাঁর মতো ভাসছে দেখতে পাচ্ছো ?” 

সত্যিই তো। গামলার মতো কি যেন একটা অনেক দূরে 
ভাসছে। তার মাথা থেকে আবার দুটো তারের মতো কি যেন 
বেরিয়ে এসেছে। তার 5۳9۱ একেবারে পাড় অব 
তারপর ঢুকে গেছে একটা বিরাট বাড়ির মধ্যে। 

এটা কি কিরণদ1?” সৌতি প্রশ্ন করল | 


“এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ۱ সুর্যের তাপে সমুদ্রের জলের 
ওপরটা থাকে তেতে কিন্ত নীচের দিকে জলের তাপমাল্রা খুব 
কম, বেশ ঠাণ্ডা। সমুদ্রের গভীরতা অনেক কিনা । এখানে 
NT ওপরে জলের তাপমাল্রা ২৫ ডিগ্রি 6۵ আর 
۲ হাজার ফুট নিচে মাত্র ৫ ডিগ্রি 68۵ | তাপমাত্রার 
এই হেরফেরটাকে কাজে লাগিয়ে ওই ভাসমান যন্ত্রে বিদ্যুৎ তৈরি 
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ধি চলে এসেছে। 


করা হচ্ছে। চলো-_-ওই যে বাড়িটা দেখছো, ওখানে এই 5 
একট! ছবি আছে। সেটা না-দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে ۱ 
যান্ত্রর বেশীর ভাগ অংশটাই জলের তলায় আছে বলে এখান থেকে 
দেখা যাচ্ছে ۳ 

কিরণদার সঙ্গে ওর! বড় বাঁড়িটার মধ্যে এসে ঢুকল ۱ কিরণদার 
কাছে জানতে পারল এটা ههد‎ রুম। এখান থেকেই উৎপন্ন 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ওরা একটা ছবির সামনে এসে দাড়াল। 


সামুদ্রিক তাপ-বিছ্যুৎকেন্দ্র 
১-__টারবাইন ও জেনারেটার যন্ত্র 
اد‎ কণ্ডেন্সার 

৩-_ঠাণ্ডা জল গ্রহণের পাইপ 


কিরণদা বলতে লাগলেন, “ওই যে ১ নম্বর লেখা অংশটা, ওখাঁনে 
আছে একটা টারবাইন আর একটা জেনারেটার। আযামোনিয়া 
গ্যাসকে সমুদ্রের ওপরের গরম জলের সংস্পর্শে এনে বাম্প করে 
সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন যন্ত্রের চাক! ঘোরানো হয়। টারবাইনের 
ডাকা আবার জেনারেটারের চাকা ۱ জেনারেটার থেকে 
উৎপন্ন হয় বিছ্যৎ। এবার ২ নম্বর লেখা অংশ দুটো ۱ 
এ দুটোকে বলে কণ্ডেলার। টারবাইন যন্ত্রের চাকা ঘোরানোর 
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পর যে গরম আযামোনিয়া বাষ্পটা বেরিয়ে আসে সেটাকে এখানে 
সমুদ্রের তলার ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে ঠাণ্ডা করে তরল করে দেওয়া 
হয় তারপর একটা পাম্প সেই তরল আযামোনিয়াকে আবার পাঠিয়ে 
দেয় ১ নম্বর অংশে। তরল আ্যামোনিয়া আবার সমুদ্রের ওপরের 
গরম জলের তাপে বাম্প হয়ে যন্ত্রের চাকা ঘোরায়। এবার সরু 
লম্বা ৩ নম্বর পাইপটা লক্ষ্য করো | এটা একেবারে সমুদ্রের তলা 
অবধি নেমে গেছে--প্রায় ১৮, ফুট লম্বা । এর একেবারে নীচের 
ফোকর দিয়ে টেনে নেওয়া হয় সমুদ্রের ঠাণ্ডা জল। সেই ঠাণ্ডা 
জলই কণ্ডেসারে আসে । কি, ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে তে। f” 

“আচ্ছা কিরণদা, আযামোনিয়াব্যবহার না করে অন্ত কিছু ব্যবহার 
করা যায় না?” সৌতি প্রশ্ন করল। 

“নিশ্চয় করা যায়। আযামোনিয়ার বদলে অনেক জায়গায় 
প্রপেন-ও ব্যবহার করা হয়। আসলে এমন একটা তরল ব্যবহার 
করা দরকার যেটা ২৫ ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড বা তার কম ভাপমাত্রাতেই 
বাষ্প হয়ে যাবে আবার ৫ ডিগ্রি সেট্িগ্রেড বা তার চেয়ে কিছু বেশী 


তাপমাত্রাতেও তরল হয়ে যাবে। না হলে টারবাইন যন্ত্র চালানো 
যাবে ۳ 


সৌর জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র 


সমুদ্রের তীর ছেড়ে উল্টো দিকে হাটতে শুরু করলেন কিরণদ! ৷ 
ওরা ভেবেছিল গাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। একটু এগোতেই ভুল ভেঙে 
গেল। খানিক দূরেই চোখে পড়ছে বিরাট এক aw | মাইলের 
পর মাইল জুড়ে। প্রথমে তো সমুত্রেরই একট অংশ বলে মনে 
হয়েছিল। হৃদের একপাশে একটা টিলার মতো রয়েছে। তার 
মাথায় আবার বিরাট একটা জলাধার | 

কিরণদা বললেন, “সমুদ্রের জল আর সুর্যের তাপ এই ছুইয়ের 
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‘সাহায্যে আরেক রকম পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এখানে | 
একে বলে হিলিও-জলবিছ্যুৎ কেন্দ্র। ওই হৃদ আর সমুদ্রের মধ্যে 
একটা পাইপ বসানো আছে। সমুদ্রের জলের তলের উচ্চতা 
সব সময়েই মোটামুটি একই থাকে বলে ধরা যেতে পারে । কিন্ত 

2777 জল রোদ্দুরের তাপে সারাক্ষণই বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। ফলে 
2777 জলের তল সমুদ্রের জলের চেয়ে নীচে নেমে যাঁর । আর 
এই ঘাটতি পুরণ করতে পাইপ দিয়ে গর্জন করে ছুটে আসে জল | 
এই ছুটস্ত জল টারবাইন যন্ত্রের চাকা ঘোরায় আর টারবাইন যন্ত্র 
জেনারেটারের চাক! ঘুরিয়ে তৈরি করে বিদ্যুৎ ৷” 

“ওই টিলার মাথায় একট! বিরাট জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে কেন ?” 
সৌতি প্রশ্ন করে। 


টারবাইন ও পাম্প 


সৌর জলবিদ্যুৎ CFT | 
ভুল করে সমুদ্র জায়গায় লেখা হয়েছে বিরাট পুকুর 
আর বিরাট পুকুরের জায়গায় সমুদ্র | 


“তোমরা জানো দিনের সবসময় কলকারখানা চলে না। 
কলকারখানা! বন্ধ থাকার সময়টার বিদ্যুতের প্রয়োজন কমে যায়। 
তখন টারবাইন যন্ত্র জেনারেটারের চাকা না ঘুরিয়ে তার বদলে 
AY বড় কয়েকটা পাম্প চালায়। টিলার মাথায় জলাধারে সমুদ্রের 
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জল মজুত করে রাখে ۱ তারপর যখন সবচেয়ে বেশী বিদ্যুৎ দরকার, 
হয় তখন ওই জলাধার থেকে জল ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে সমুদ্রের 
জলের সঙ্গে জলাধারের জল যোগ হওয়ায় টারবাইন থেকে আরো 
বেশী যন্ত্রশক্তি ও জেনারেটার থেকে সেই অনুপাতে বিদ্যুৎ শক্তি 
পাওয়া 13 ۳ 

গাড়িতে করে ফেরবার পথে হঠাৎ স্থদেষ্ণার চোখে পড়ল রাস্তার 
একপাশে সারি সারি কতকগুলো দোচালা বাড়ি রয়েছে । বাড়ির 
চালগুলো৷ কাচের ۱ নিশ্চয় CI, চোরদের কোন PIS | FTN 
বলল, “ওগুলো কি কিরণদা ?” 

“ওখানে সমুদ্রের জল পাতন (distillation) করা হচ্ছে। 
ওই কীচের বাড়ির মেঝের ওপর জমা আছে সমুদ্রের জল । স্ূর্ষ- 
কিরণ কাঁচের চাল ভেদ করে ওই নোনা জলকে তাতিয়ে তুলছে। 
তখন সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে ঘরের ভেতর কাঁচের চালের তলায় 
গিয়ে ঠেকে আবার জলকণার রূপ নিচ্ছে। কাচের চালগুলো৷ 
ঢালু করা বসানো আছে। সেইজন্যে ওই জলকণাগুলো ছাত 
থেকে নীচে ঝরে পড়ে না। কীচ বেয়ে গড়িয়ে আসে RIT ! 
সেখানে ছুটে। পাইপে ক্রমাগত বিশুদ্ধ জল fS হয়। তারপর 
পাইপ দিয়ে এই বিশুদ্ধ জল বাইরে এসে খাবার জলের ট্যাঙ্কে জম! 
হয়।” 

“তার মানে এখানে সমুদ্রের নোনা জল থেকে খাবার জল তৈরি' 
হচ্ছে।” সৌতি বলল। 

শুধু তাই নয়। FT পাওয়া যাচ্ছে। তোমরা নিশ্চয় জানো 
হুন গোল! জলকে পাতন প্রক্রিয়ায় শুদ্ধ করে নিলে, TABI তলানি 


হিসেবে পড়ে থাকে 1” 
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পেট্রল ও ডিজেল চাষ 


কিরণদার সঙ্গে রাস্তার ধারে এসে দেখা গেল রোদ্দুরের ছোট্ট 
গাড়িট। নেই। তার জায়গায় দাড়িয়ে আছে অন্য একটা গাড়ি। 
আকারে একটু বড়ই হবে। চেহারাটাও সাধারণ গাড়ির মতো। 

গাড়ির ড্রাইভার ওদের আদতে দেখে দরজ। খুলে নেমে এল, 
“আপনার! আমার গাড়িতে চলুন। 31533 গাড়ির ব্যাটারির 
চার্জটা কমে গেছে বলে গ্যারেজে গেছে। আমাকে আপনাদের 
নিয়ে যেতে বলেছে |” 

“তাই নাকি! বেশ। চলো! সুদেষ্ণ উঠে পড়ি ۳ 

গোৌঁ-ওঁ-ওঁ শবে গাড়ির ইঞ্জিন চালু হতেই NY বলল, “একী | 
-এ গাড়িটাতো আমাদের গাড়ির মতো। কিরণদ]!” 

“ঠিক বলেছ। এটা ডিজেলের গাড়ি | 

“তবে যে আপনি বললেন পেট্রল, ডিজেল সব ফুরিয়ে গেছে!” 

“ফুরিয়ে তো গেছেই। এখন আমর! আবার নতুন করে ডিজেল 
ও পেট্রল তৈরি করছি। কিছু কিছু গাড়িও তাই পেট্রল আর 
ডিজেল দিয়ে চলছে” 

কিরণদা ড্রাইভারের পিঠে হাত রেখে বললেন, “শোনো, 
আমাদের একবার ডিজেল ক্ষেতে নিয়ে চলতে! ?” 

“ডিজেল ক্ষেত! তার মানে ۳ 

“চলে। না, গেলেই দেখতে পাবে। 

কিছুদূর এগোতেই গাড়ির উইগু-স্কিন দিয়ে দেখা গেল সামনেই 
এক বিশাল বন। প্রায় একশো ফুট ঢেঙ! সব গাছ। বনের কাছে 
যেতেই চোখে পড়ল রাস্তাতে একের পর এক সারি দিয়ে দাড়িয়ে 
আছে অয়েল ট্যাস্কীর গাঁড়ি। 
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75277 বলল, “এই ধরনের গাড়িতে করে তেল নিয়ে যায় না?” 
رک"‎ | এরা ডিজেল বনে এসেছে তেল নিয়ে যেতে ৷” 
“ডিজেল বন 1” 

“যা | এই যে বনটা দেখছ, এখানে শুধু ডিজেল গাছের চাষ 
হয়। তোমরা জানো নিশ্চয়, এক ধরনের গাছের গু ড়িতে গর্ত করে 
রবার পাওয়া যায় | একই ভাবে ডিজেল গাছের গুড়িতে গর্ত করে 
দিলে তার থেকে ফোটা ফোট! করে ডিজেল বেরোয় ।” 

“তাল গাছের গুঁড়ি কেটে যেমন হাঁড়িতে রস ভরা হয় ?” 
সৌতি বলল | 

“BT ধরেছ। আসলে পেট্রল বা ডিজেল হচ্ছে এক ধরনের 
হাইড্রোকার্বন__হাইড্রোজেন ও FIC একটা যৌগিক ATi | 
এই গাছগুলো সূর্যের আলো ও ক্লোরোফিলের সাহায্যে কার্বন ডাই- 
অক্সাইড ও জল থেকে এই হাইড্রোকার্বনটি তৈরি করে ।” 

“কিন্তু ডিজেল গাছ এল কোথেকে ?” 3۳۲5 জানতে চায় | 

ডিজেল গাছ বহুকাল ধরেই পৃথিবীতে আছে। কিন্তু লোকে 
সে-সম্বন্ধে বড় একট! খোঁজ-খবর রাখত না। ব্রাজিলে আমাজন 
নদীর তীরে গহন অরণ্যে কোপি 351 নামে এক ধরনের গাছ ۱ 
এই কোপি ইবাকেই এখন আমরা ডিজেল গাছ বলি। বিশেষ 
পদ্ধতিতে সার! পৃথিবী জুড়ে কোপি ইবার বন তৈরি করার চেষ্টা 
চলেছে।” 

«এক একটা গাছ থেকে কতটা করে ডিজেল পাওয়া যায় ?” 

“সেট! নির্ভর করে গাছের চেহারার ওপর | একটা ১০* ফুট 
লম্বা, তিন-চার ফুট মোটা গুড়িওলা গাছে ছু' ইঞ্চি মাপের গর্ভ 
করলে ছ'মাস অন্তর প্রায় কুড়ি লিটার করে ডিজেল পাওয়া যায়” 

“ডিজেল গাছের মতে! পেট্রল গাঁছও হয় নিশ্চয়?” সৌতি খুব 
উৎসাহ ভরে জিজ্ঞেস করল | 

“না, তা হয় না। পেট্রলের বদলে অন্য একটা জ্বালানী অবশ্য 


১৬১ 
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গাছ থেকেই পীওয়া যায়। আর সে ون‎ তোমাদের খুবই চেনা 
আখ |7 
“আখ থেকে মটরগাঁড়ির জ্বালানী তেল!” 

“হ্যা, আখ থেকে বা গুড় থেকে আমরা ইথাইল আ্যালকহল 
নামে একটা! রাসায়নিক তরল তৈরি করি। ইথাইল আযালকহল 
পুড়িয়ে গাড়ি চালানো যায়। এটা অবশ্য কোন নতুন কথা নয়। 
উনিশশে। চল্লিশ সাল নাগাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পেট্রলের 
গাড়িতে ১:০ ভাগ পেট্রলের সঙ্গে ৪০ ভাগ ইথাইল আ্যালকহল 
মেশানে। একটা জ্বালানী ব্যবহার করা হত। একে বল! হত 
গ্যাসোহল। তাছাড়া রেসিও কারে মিথাইল আযালকহল ও ইথারের 
মিশ্রণ ব্যবহার, করা বছ দিনের রেওয়াজ। আযামোনিয়া ব! 
হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করার মতে! গাড়ির ইপ্রিনও তৈরি হয়েছে। 
এমনকি কাঠকয়ল! পুড়িয়ে কয়লা-গ্যাস তৈরি করেও গাড়ি চালানে। 
হয়েছে বিশ্বযুদ্ধের সময় । তবে ইথাইল আালকহল ব্যবহারের বিরাট 
একটা সুবিধে আছে। চিনির কলে চিনি তৈরির সময় এতদিন যে 
তরল পদার্থ বাতিল করে দেওয়া হত তার থেকেই এখন ইথাইল 
, আযালকহল তৈরি হচ্ছে। এক সময় হিসেব করে দেখা হয়েছিল 
ভারতের ٩15221 চিনির কল থেকে চারশো লক্ষ গ্যালন ইথাইল 
আ্যালকহল পাওয়া যেতে পারে । তাছাড়া কাঠের গুঁড়ো থেকেও 
ইথাইল আযালকহল তৈরি করা যায়। এক টন কাঠের গুড়ে দশ 
থেকে পনের লিটার ا‎ আযালকহল দিতে পারে ۳ 
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ক্লোরোফিলের শক্তিকেন্দ্ 


ডিজেল গাছের রহস্ত ভেদ করার পর ওরা আবার গাঁড়ি চড়ে 
বসল। ক্লোরোফিল শক্তিকেন্দ্র দেখতে চলেছে । ২৮৯৯ ABT 
রোদ্দুর চোরের দেশের মানুষ কৃত্রিম উপায়ে ক্লোরোফিল 3۹8 
তৈরি করে ফেলেছে ۱ কিরণদা বললেন, “ফ্রেডারিক জোলিও কুরির 
কথ। আগেই বলেছি তোমাদের । কৃত্রিম ক্লোরোফিল থেকে শক্তি 
উৎপাদনের চিন্তাও তার মাথাতেই এসেছিল। তিনি বলেছিলেন, 
‘আমার ধারণা শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সত্যিকার 5 তখনই 
ঘটবে, যখন মানুষ বিভিন্ন অণুর সংযোগ ঘটিয়ে ক্লোরোফিল বা 
ক্লোরোফিলের চেয়েও কার্যকর কোন কৃত্রিম পদার্থ তৈরি করতে 
পারবে ۱ জোলিও-কুরির ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছে | 
ওই সামনে দ্যাখো” 

অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা একতলা বাড়ি। তার ছাত ফুঁড়ে 
ঠিক মাঝখান দিয়ে আকাশে উঠে গেছে লম্বা একটা মিনার | মিনার 
বা মনুমেন্টের গা ঘিরে পাক খেতে খেতে নিচে নেমে এসেছে 
ঘোরানো সি'ড়ির মতো একটা রাস্তা | রাস্তাটার মাথায় ও 
চারপাশে কীচের ঢাকনা লাগানো । ঘোরানো রাস্তাটা মিনারের 
মাথার কাছে এক্ট! গোলাকার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে । আর 
নিচের দিকে এই রাস্তাটা সেঁধিয়ে গেছে একতলা বাড়িটার অন্দরে | 

কিরণদা বললেন, “মিনারটার চুড়োর ওপর একটা গোল ঘর 
রয়েছে, দেখেছ? ওটা রাসায়নিক কারখানা | ওখানেই ক্লোরোফিল 
তৈরি হচ্ছে। তারপর ওই ক্লোরোফিল কীচ ঢাকা রাস্তা দিয়ে 
ঘুরপাক খেতে খেতে নিচে নামার পথে ুর্যকিরণ গ্রহণ করছে” 

সুদে জানতে চাইল, “ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে কেন 
ক্লোরোফিলকে ? সোজা পথে নামালে কি হত?” 

“এইভাবে ন! নামালে ক্লোরোফিল সূর্যকিরণ থেকে শক্তি গ্রহণ 


১৬৩ 


করার সময় পেত MU কত ধীরে ধীরে নামছে দ্যাখো মিলে 
° কালো ক্লোরোফিল।” 

“কিন্তু ক্লোরোফিল তো সবুজ হয় জানতাম ৷” সৌতি বলল | 

“গাছের পাতার ক্লোরোফিল সবুজ হয় কিন্তু মানুষের গড়া 
ক্লোরোফিল কালো। সবুজ ক্লোরোফিল সাদা আলোর মধ্যে লাল 
ও নীল বর্ণ রশ্মিগুলোকেই প্রধানতঃ গ্রহণ করে। আমাদের 
তৈরি কালো ক্লোরোফিল কিন্তু সাদা আলোর সবকটা রঙকেই 
গ্রহণ করে। সেইজন্তে মানুষের গড়া ক্লোরোফিল প্রকৃতির 
ক্লোরোফিলের চেয়েও বেশী কার্যকর । এবার লক্ষ্য করো! 
ক্লোরোফিলের ধারা যত নেমে আসছে ততই তার চেহারাটা! কেমন 
মোটাসোটা হয়ে উঠছে। কেন জানো, সূর্যের আলো পেয়ে ওর 
পুষ্টি হচ্ছে। ক্লোরোফিলের ধারা শেষ পৰ্যন্ত ওই একতলা! 
বাড়িটার মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। ওটাই হচ্ছে শক্তি উৎপাদন 
কেন্দ্র। ওখানে বিরাট বিরাট চুল্লীতে ক্লোরোফিল পোড়ানো হয় | 
সূর্যের শক্তি ক্লোরোফিলের মধ্যে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে সঞ্চিত 
হয়েছিল। চুল্লীতে রাসায়নিক শক্তি থেকে পাওয়া যায় তাপশক্তি | 
আর তাপশক্তি থেকে বিছ্যুৎ উৎপাদন করার পদ্ধতি তো তোমরা 
জানোই 6 

“কিরণদা, ক্লোরোফিলের তো শুধু আলো হলেই চলে না, কাৰ্বন 
ডাই-অক্সাইডও লাগে না?” 


“লাগেই তো। চুল্লীর মধ্যে ক্লোরোফিল পোড়াবার সময়েই 
কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। ওই কার্বন ডাই-অক্সাইডকেই 


কাচের ঢাকা লাগানো ক্লোরোফিলের চলন পথের তলার দিকে 


ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ওপর থেকে নামে ক্লোরোফিল আর নিচ থেকে 
ওঠে কার্বন ডাই-অক্সাইড 1» 
“রোদ্দুর চোরের দেশের 56 কাণ্ড 


-কারখানা 'দেখলাম তার 
মধ্যে এটাই বোধহয় সবচেয়ে মজাদার ৷ 


তাই নারে TR] ?” 
১৬৪ 


স্বপ্ন আর সত্যি 


“কিরে পড়াশোনা করবি না? কখন তো আলো! এসে গেছে! 
পড়ে পড়ে সন্ধ্যেবেলায় ঘুম !” 

দাদীর হাঁকডাক ঝাঁকানিতে UTE ধড়মড করে উঠে বসল | 

“জানিস দাদা, কি দারুণ একটা স্বপ্ন দেখেছি। ২৮৯৯ খ্রষ্টাব্দের 
একটা দেশে বেড়িয়ে এলাম 1 রোদ্দুর চোরের দেশ। কলকারখানা 
আলো পাখ! সব চলছে রোদ্চরের তেজে। অথচ ওদের কয়লা 
তেল সবফুরিয়ে গেছে। বিশ্বাস করা যায় না।” 

“নে নে বক্তৃতা 726 ۱ বাবার কাছে গল্প শুনে এখন গুল্‌ 
মারছিস। আমি বুঝি দেখিনি, বাবা সেদিন লাইব্রেরি থেকে 
একগাদা বই এনেছে | সবই তো সূর্য থেকে কিভাবে শক্তি পাওয়া 
যায় সেই সম্বন্ধে।” | 

“কিন্তু তার বেশীর ভাগই তো ভবিষ্যতে কি হতে পারে বা হবে:--” 

“সেই সবই তোর মাথায় গিজগিজ করছিল তাই ওরকম স্বপ্ন 
দেখেছিস ৷” 

“তার মানে আমি যা-যা দেখেছি সবই সম্ভব বল্‌? আজ হয়নি 
কিন্ত একদিন নিশ্চয় হবে ।” 

“আমি তো আর বিজ্ঞানী নই যে বলে দিতে পারবো, হবে কি 
হবে I |” 

বাবা যে কখন পিছনে এসে দাড়িয়েছে কেউই খেয়াল করেনি | 
স্থদেষ্তার পিঠে হাত রেখে বাবা বললেন, “কি সম্ভব আর কি 5 
সেটা ভবিষ্যতে জানা যাবে ঠিকই কিন্তু জানতো, বিজ্ঞানী মাত্রেই 
স্বপ্ন দেখে । ود‎ না দেখলে তাঁকে সত্যি করে তোলবার চেষ্টাটাও 
. করা যায় না ৷” 

7775 তাকিয়ে দেখল বাবার মুখের সঙ্গে কিরণদার মুখের 

কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। 


72۳750 যে-সব বইয়ের পাত! ওলটাতে ওলটাভে 
স্বপ্নে রোদ্দুর চোরের দেশে বেড়াতে গেছল 


সান্‌ পাওয়ার--জে সি ম্যাকৃভে 

সোলার এনাজ্ি__হান্জ্‌ রাউ 

সোলার এনাঞ্জি_ ফ্রাঙ্ষলিন এম্‌ ত্র্যান্লি 

۲۱ কামিঙ এজ. অফ সোলার এনাঞ্জি_ডি এস্‌ হ্যালাসি 
স্তাটালাইট্‌স্‌ ইন্‌ স্পেন ট্র্যাভেল__রবিন কেরোড, 

হারনেসিউ দা সান্‌_বরিসভ ও পিয়াংনোভা 

এনাঙ্জি রিসোর্সেস্‌ TO এন্ভায়ারন্মেট-_জেলাইহান ও (FBT 
সোলার হাইড্রোজেন BACA ~ER 


এ ছাড়াও সায়েন্স টু-ডে, পপুলার মেকানিক্স, ইউনেস্কো? 


ক্যরিয়ার, সায়ার্টিফিক আমেরিকান প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকার বিভিন্ন 
সংখ্যা। 


শক্তি কাজ তাপ ও ক্ষমতার 
পারস্পরিক সম্পর্ক 


১ অশ্ব ক্ষমত!= ৭৪৬ ওয়াট = ৩৩,০০০ ফুট-পাউণ্ড/ মিনিট -২১২০ 


ক্রারেনহাইট উষ্ণতায় ২৬৪ পাউণ্ড জলের প্রতি ঘণ্টায় বাম্পীভবন 


= ১৭৮'২ ক্যালোরি/সেকেণ্ড =৭৪৮'৪৪ জুল্স/সেকেও 


১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা_ ১:০০ ওয়াট-ঘণ্ট।_ ১'৩৪ অশ্ব ক্ষমতা- 


স্বন্টা-২,৬৫৫১২**  ফুট-পাউও্ড-৩,৬**১***  জুল্ম-৮৬*১** 


ক্যালোরি ₹৩৬১০-০১০*৮,০০০১*০০  আর্গ ২১২৭ ফারেনহাইটে 
৩৫৪ পাউণ্ড জল বাম্পীভবন =a পাউণ্ড জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি 


২৬৬২০ ফারেনহাইট থেকে ২১২০ ফারেনহাইটে 


প্রয়োজনীয় কয়েকটি এককের 
পারস্পরিক সম্পর্ক 


.১ মেট্রিক টন-১০** কে. জি.-২২*৪'৬ পাউণ্ড 
১ ফুট = ৩৪৮ মিটার 
১ কি. মি.= ৩২৮১ ফিট = "৬২১৪ মাইল 
১ ইম্পিরিয়াল গ্যালন = ৪:৫৫ লিটার 
6 ফারেনহাইট =( r x< **-ডিগ্রি সেটিগ্রেড ) + ৩২ 


-**ডিগ্রি সেন্টিগ্ৰেড = CET 


১৮০2 ও 


KEK খবরাখবর 


পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব _ 

জানুয়ারী ও জুনের মধ্যে পৃথিবী 

থেকে সূর্যের দূরত্বের পরিবর্তন-__ 
সৌরজগতের ব্যাস ) প্ুটোর কক্ষ )_ 
সূর্যের ব্যাস__ 

TA ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায়__ 
সর্ষের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় = 
` ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায়__ 

সর্ষের গড় ঘনত্ব জলের ঘনত্বের তুলনায়__ 
সূর্যের ওজন সৌরজগতের ওজনের 

সৌর PTT ( অর্থাৎ প্রতিমিনিটে প্রতি বর্গ সে. সি. 
TiN থেকে স্থর্যের বিকিরণের গড় (- 


৯২,৯১৩,০০০ মাইল 


5۰۵۰۰۰ মাইল 
৭৪৪০,০০-,*০-* মাইল, 
৮৬৪,--- মাইল 
১:৩৯ গুণ বেশী 
۱5۰۰۰۰ গুণ বেশী 
৩৩২,৪৮৮ গুণ বেশী 
১৪১ গুণ বেশী 
৯৭'৭ শতাংশ 


১৯৪ ক্যালোরি 

বা, '৩৫৪ ওয়াট 

বা, '৩৬ আর্গ 

সূর্যে সঞ্চিত শক্তি ৪২৬৬ .ويا‎ ক্যালোরি 

প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যের শক্তি বিকিরণ-_ ৯২৩ x ১২৫ ক্যালোরি 
প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবীতে প্রা 


গু স্থ্ষের শক্তি-_-৯.০৩ ১১০১৬ ক্যালোরি 
সূর্যের বয়স-_ 


(তেজস্কিয় গণন! অনুসারে ) পাচ বিলিয়ন বর্ষ 
) হয়েলের মতে ) পনের বিলিয়ন বর্ষের বেশী' 


